প্রবন্ধ পৃস্তক। 


জ্ীবন্কিমচন্্র চত্োপাঁধ্যায় 


প্রণীত। 
৮৪558528625 


কাঁটালপাড়া। 


বঙ্র্শন গ্জালয়ে ররাধানাথ বদ্যোগাধায বর্তক 
মুদ্রিত ও গ্রকাসিত। 


ইজি টের 


| মূল্য দগৎ মাত্র। 


সুচীপত্র। 


বিষয়। 
বাঙ্গালির বাহুবল ... রঃ 
ভালাবানাঁর অত্যাচার 
সাংখ্যদর্শনা ** 
হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল 
ভারত কলঙ্ক 


ভারতবর্ষের শ্বাধীন্ত। এবং রানী 
প্রাচীন তাঁরতবর্ষের রাজনীতি .. 


প্রচীন! এবং নবীন! রঃ 
তিন রকম ১১, টা 
বুড়া বয়মের কথা .", ৮ 
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বিজ্ঞাপন ৷ 


এই গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল 
তাহ। সফলই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরি- 
ত্যাগ করা গিয়াছে। কখনও বা প্রবন্ধের নাম 
পরিবর্তন করা গিয়াছে । 

«ই জাতীয় আরও কয়েকটি মৎগ্রণীত প্রবন্ধ 
বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হুইয়াছিল। নানা! কারণে 
সে গুলি এক্ষণে পুনমু্রাঙ্কনের অযোগ্য বিবেচন| 
করিলাম। 


প্ীবন্কিমচন্ত্র চট্োপাধ্যায়। 


বার্গালির এক্ষণে উন্নতির আরাজ্ষা অত্যন্ত গ্রবল হই- 
য়াছে। বাঙ্গালি সর্ধদা উন্নতির জন্য ব্যস্ত। অনেকে তথ্ধিষয়ে 
বিশেষ গুরুতর আশা-করেন না। কেনন] বাঙ্গালির বাহুবল 
নাই। বাহুবল ভিন্ন উন্নতি নাই, ইহা তাহাদিগের বস্াস। 

বাঙ্গালির বাছুবল. নাইঃ ইহা, সত্য কথ! । কঙ্ধন হবে 
কি না, এ কথার মীমাংসার পর্বে দেখ], যাউক, কথ ছি 
কি না। 
তত বালকগণ টি ন হট্াথ থাকে, তাহা [বাজ চি 
ান্গালার পুররাবৃ্ত নহে; বাঙ্গালীর মুদলমানদিগের পুরারুর।. 
উহ! বাঙ্গালির দাসত্বের পুরাবৃত্বঃ বাঙ্গালার, 'আঙঃপাতের 
ইতিহাম। ত্য বটে, যেমন.. বাঙ্কালার যাও 8, 








নাই) কিন জিন র্াবিৎ পের! জানে. অনেক, 

কথ জানিস়াছেন:। গুচিমারতের, মধাড়াযতের। ১ টি 

ভার্খাতের, পূর্ব গৌরবের অনেক প্রস্থাণ গাইয়াছেন।, পুরাবুত 
শক 








২ বাঙ্গালির ১ 


থাক বা না থাক্‌, ইহা জান আছে, যে মৌ্াং শী ও গুপ্ত- 
বংশীয় সম্রাটের! হিমাচল হইতে নর্শাদ। পর্য্যন্ত একচ্ছত্রে শা্িত 
করিয়াছিলেন; জানা আছে দিথ্বিজয়ী গ্রীকজাতি শত 
অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই; জানা আছে সেই 
বীরেরা, আসিয়ার মধ্যে ভারতবামীরই বীরত্বের প্রশংসা 
করিয়। ছিলেন; জান! আছে যে তাহারা চন্ত্রগুপ্ত বারা ভারত. 
ভূমি হইতে উন্নালিত হুইয়াছিলেন; জানা আছে, হ্্ষবর্ধনের 
পশ্চাৎ পণ্চাৎ বহুশত করগ্রদ রাজা অনু্ঘরণ করিতেন জান। 
আছে, দ্দিথিক্গয়ী আরবের] তিনশত বৎমরে পশ্চিম ভারতবর্ষ 
অধিকার করিতে পাঁরে নাই। এইরূপ আরও অনেক কথা 
জান! গিয়াছে । পশ্চিম ভারতবর্ষীয়দিগের বীর্ধযবত্তার অনেক 
চি অদ্যাপি ভারতভৃমে আছে। 

বাঙ্গালার পূর্ব বীরত্ব, পূর্ব গৌরবের কি জানা আছে? 
কেবল ইহাই জানি যে ধখন পশ্চিম ভারতে বেদ স্ষ্ট ও 
অধীত হইতেছিল, উপনিষদ সকল প্রণীত হইতে ছিলঃ 
অযোধ/ঃ ন্যায় সর্বাসম্পদশালিনী নগরীগকল্‌ স্থাপিত এবং 
| টি হইতেছিল-_বাঙ্গালা! তখন অনার্য ভূমি, আর্ধাগণের 
বাষের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত ।(১) কেবল ইহাই জানি 
ধেষখন উত্তর ভারতে, মমন্ত আর্ধ্য বীরগণ একত্রিত হইয়া 
কুষক্ষেঅজিত রাঁঞজাধ্ড মকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন 
পশ্চিমে মন্ধাদি, অমর) অক্ষয় ধর্মশাস্থ দকল প্রণীত হইতে" 
ফিদউিখন বঙ্গদেশে পৌও গ্রতৃতি জনার্ধাজাতির বাস। 
প্রাচীন কাল দুরে খাতুষ্ধ, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক 
র হোয়ে মানত: বগবেশপরধাটনে আসেন: তখন তিনি দেখিয়া. 
1 ছিগেন, যে অই প্রদেশ গৌরবপন্য ছু কপ জো বিভক্ত 

বঙ্গবেশের পূ্াগৌৰ কোথায় ? 

(১ বঙধদর্শনের ছিতীন্ব খণ্ডে “বঙ্গে ্রান্দণাধিকারগদেখ। 


বাঙ্গালির ধাইবল। ৩ 


এ তবে, ।ইছার পরে গুনা যায়, যে পালবংশীয়' ও ঠেন- 
বংশীয় রাজগণ) বৃহৎ রা স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গৌড় 
নগরী বড় মমৃদ্িশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমম কোন চিন্ন 
পাওয়া যায় না যে তীহারা এই বাহুবলশূনা বাঙ্গালিঞাতি 
এবং তাহাদিগের প্রতিবাসী তর্রপ দুর্ধ্ল অনার্ধযজাতিগণ ভিন্ন 
অন্য কাহাকে আপন অধিফারভুক্ত করিয়াছিলেন। এরই 
মাত্র প্রমাণ আছে-থটে) যে মুঙ্গের পর্যন্ত াহাদিগের অধিকার" 
ভুক্ত ছিল। অন্যত্র তাহাদিগের অধিকার বিস্তার সঙধস্ধে 
তিনটি মাত্র কথা আছে, তিনটিই অমৃূলক। | 
প্রথম, কিন্বদ্তী আছে, যে দিরীতে বল্লালসেনের অধিকার 
ছিল। এ কথ! একখানি দেশীগ্রন্থে লিখিত থাকিলেও নিতান্ত 
অমূলক; এবং জেনেরল কনিঙহাম সাহেব তাহার অমূলকতা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্েশ্বর বল্লাল সেনের অধিকার দিশ্ী- 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ঘটিত, যে অবশ্য 
একখানি সামান্য গ্রন্থে উল্লেখ ভিন্ন তাহার অনা গ্রমাণ কিছু 
পাওয়া যাইত & বঙ্গ হইতে দিরীর মধ্যে যে বহুবিত্তু 
তথায় বজপ্রতৃত্বের কোন কিন্বদস্তী, কোন উল্লেখ, ফোন 
অবশ্য থাকিত। কিছু নাই। 
দ্বিতীয়। ১৭৯৪ সালে গৌঁড়েশ্বর মহীপালরাজের' একটা 
শান ফাশীতে গাওয়া গিয়্াছিল। তাহা হইতে. ক: কেহ 
অন্থমান করেন কাশীগ্রদেশ - মহীপালের রাজাতুত্ত (ছিঙ। 
এক্ষণে সেমত পরিত্যক্ত হুইতেছে।: (২), 
এ স্থৃতীয় ॥ লক্ষণমেনের ছুই একখানি তান্রশাসনে চাহাকে 
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প্রায় সর্বদেশজেত| বলিয়! বর্ণনা করা আছে। পড়িলেই 
বুঝ! যাক, যে যে সকল কথা চাটুকার কবির কল্পনা সান্র। 

: অতএব পুর্বকাঁলে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালীভিলেন, এমত 
কান, প্রমাণ নাই। পূর্বকালে ভারতবর্ষস্থ অনান্য জাতি যে 
বাছিবলশালী ছিলেন,এমত প্রমাণ অনেক আছে;-কিন্তু বাঙ্জালি- 
দিগের বাহুবলের কোন গ্রমাণ লাই। হোয়েস্থ সাও “মমততট”, 

রাজাবাসীদিগের যে বর্ণনা করিয়! গিয়'ছেন, তাহা পড়িয়া 
(বোধ হর পুর্ব বাঙালিরা এইরূপ খর্বাকৃত হূর্বলগঠন ছিল। 

বাঙ্গালিদিগের বাহুবল কখন ছিল না) কিন্তু কখন-হুইবে 
কি. 

.. ৈস্ঞানিক তবিষাৎ উক্তি নিয়ম.এই ষে যেক্ধপ যে অবস্থায় 
টা সেই অবস্থায় সেইরূপ আকার হইবে যে য়ে কারণে 
বাঙ্গালি চিরকাল দুর্বল,সেইসেই কারণ যতদিনাবর্তমানধাকিবে, 
ততদিন বাঙ্গালিম্ব! বাছুবলশূন্য খাকিবে। সে-সফল কারথ কি? 
০ আধুনিক বৈজ্ঞানিক-ও দার্শদিকদিণেয় মতে) সকলই বাহ্য 
গার নিক ফগ। বাঙ্গালির ছূর্বলতাও দাহ, গ্রকৃতির' ফল। 
| সৃষ্টি জলবায়ু এবং দেশাচারের ফলে বাঙ্গালিরা দুর্বল, ইহাই 

শ্রচলিত মত। সেই সকল মতগুলির, সংঙ্ষেপতঃ উল্লেখ 
মা করিতেছি। 

 কেছ ফেহ ঘলেন, এদেশের ভূমি অত্যান্ত পরি, 
 শুমেই শাষ্যোৎপাদন হইতে গারে+. স্বরাং বাঙ্গালিকে অধিক 
সপ রং করিতে হয় মা। পরিশ্রম অধিক না! করিলে শরীরে 
ঘলাধান হন! » বঙ্গতুমির উর্বরতা বঙ্গবাসীর বুরবলতার 
ঢ | ক্কারণ।, | 
৫ সাহারা, আরও বলেন যে তৃমি. উর্বর! হইলে, আহারের 
জন্য মুগ পশুইননাির আবশ্যকতা হয নী ..পপ্ডইনদ, বাব, 












বাঙ্গালির বাহবল। ৫. 


সায়, বল সাহম ও টী র্যা) মনাকে সর্ব! গরিশ্রষে 
নিরত রাখে,এবং তাহাতে এ সকল গুণ অভ্যন্ত এবং রিপা | 
হ্য়। ৃ 
দেখা যাইতেছে যে বঙ্গদেশ ভিন্ন আরও উর্করদেশ 
'আছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক অংশ বঙ্গদেশাপেক্ষায় 
উর্বরতায় নন নহে? সে সকল দেশের লোক দুর্বল নছে। 
অনেকে বলেন, জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালির ছুর্বল। যে 
দেশের বায়ু আর্্ব অথচ তাপযুক্ত, মে দেশের লোক দুর্ধল। 
কেন হয়, তাহা শারীরতত্ববিদেরা ভাল করিয়া বুঝান নাই। 
বাযুর আর্রতা সম্বন্ধে নিয়লিখিত টীকা পাঠ করিলেই সংশয় দুর 
হইতে পারে (৩) আর ধাহার। আরব প্রভৃতি জাতির বীর্ধ্য 
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অনেকে মোটামুটি বলেন যে জঙললিক্ত তাপযুক্ত বাফু 
অত্যান্ত অস্বাস্থ্যকর, তগ্নিবন্ধীন বাঙ্গালিরা নিত্য কুপ্,. এবং 
তাহাই বাঙ্গালির দুর্বলতার কারণ। | 
অনেকে বলেন, অন্নই অনর্থের মূল। এদেশের ভূমির 
গ্রধান উৎ্পাদা চাল, এবং এ দেশের লোকের খাদ্য ভাত । 
ভাত অতি অমার খাদা, তাহাতেই বাঙ্গালির শরীর: গঠে না। 
এজনা “ভেতো বাঙ্গালি” বলিয়া বাঙ্গালির কলঙ্ক হইয়াছে। 
 শারীরতত্ববিদেরা বলেন, যে খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লে 
ষণ সম্পাদন করিলে দেখা যায়, যে তাহাতে ষ্টার্চ, 
গন গ্রভৃতি কয়েকটি সামগ্রী আছে। প্টেন নাইটুজেন- 
প্রধান সামগ্রী। তাহাতেই শরীরের পুষ্টি। মাংদপেশী 
প্রন্ৃতির পুষ্টির. জন্য এই সামগ্রীর বিশেম প্রোজন। 
ভাতে, ইহা অতি অল্প পরিমাণে গাকে | মাংসে ব| গমে ইসা 
অপিক পরিমাণে থাকে। এই জন্য মাংশতোদী এবং গোধৃম- 
ভোবীদিগের শরীর অ'ধক বলবান্--'ভতে।” জাতির শরীর 
ুর্বল। ময়দাযু গ্ুটেন, শততাগে দশভাগ থাকে। (& মাংসে 
(17) বা 11038109) ১৯ ভাগ, (৫) এবং ভাতে ৭*কি ৮ 
ভাগ মাত্র থাকে (৬)। হৃতরাং বাঙ্গালি ছুর্বাল হইবে বৈকি? 
কেহ কেহ বলেন, বাল্যবিবাহই বাঙ্গালির পরমশক্র- 
বাল্যবিবাহের কারণেই বাঙ্গ|লির শরীর দুর্বল । থে সন্তানের 
মাতা পিতা জার, হা শরীর ও ০ চিনা 
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অসম্পূর্ণ থাকিবে, এবং যাহারা অল্পবয়স হইতে ইন্রিয়স্থথে 
নিরত, স্কাহার! বলবান্‌ হইবার সম্ভাবনা কি? 

বাঙ্গালি মন্ষ্যেরই কি, বাঙ্গালি পণ্ডরই কি; ছুর্ববলতা! যে 
জলবায়ু বা মৃত্তিকার গুণ তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্ত 
জলের, বা বাযুর বা মৃত্তিকার কোন্‌ দোষের এই কুফল, 
তাহ! কোন পঙ্চিতে অবধারিত করেন নাই। 

কিন্ত এই ছূর্বপতার যে সকল কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে 
বা উল্লিখিত হইল, তাহাতে এমত ভরসা করা যায় না, যে 
অল্নকালে সে দুর্বলতা দূর হইবে । তবে, ইহাও বলা যাইতে 
পারে; যে এমত কোন নিশ্চয়তা নাই, যে কোন কালে) এ সকল 
কারণ অপনীত হইতে পারে না। বাল্যবিবাহই যদি এ 
হুর্ধলতার কারণ হয়, তবে এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে 
সামা্দিক রীতির পরিবর্তনে এ কুগ্রথা সমাজ হইতে দূর হইবে; 
এবং ধাঙ্গালির শরীরে বলসঞ্চার হইবে । যদি চাল এ অনিষ্টের 
কার হয়, তবে, এমন ভরসা করা যাইতে পারে যে গোধুমাদির 
চাস এ দেশে বৃদ্ধি করাইলে, বাঙ্গালি ময়দা খাইয়া বলিষ্ঠ 
হইবেন এমন কি কালে জল বাযুরও পরিবর্তন হইতে পারে। 
এক্ষণে মনুযাবাসের, অযোগ্য যে সুন্দরবন তাহা এককালে 
বহুজনাপকীর্ণ ছিল, এমত প্রমাণ আছে।  তৃতত্ববিদের! বলেন, 
য়ে ইউরোপীয় অনেক প্রদেশ, এক্ষণকার অপেক্ষা উ্ণতর 
ছিল, এব+ তথায় দিং হম্তী গ্রতৃতি উঞ্চেশবানী জীবের 
আন্ত ছিল। আবার এককালে সেই সকল প্রদেশ হিমশি- 
জায় নিম ছিল । সে সকল ুগরা্তরের কথা--সহম্র মহন ঘুগে 
দে বল পরিবর্তন ঘটিতে পারে। (কিন্ত ইতিহাসিক কালের 
মধ্যেও জলবায়ু মীভতাপের পরিবর্তনের নেক প্রমাণ গাও! 
খায়। পুর্বকানে রোষনগরীর নিযে টৈবর বরের মধ্যে বরফ 





বাঙ্গালির বাহুবল । ৯ 


জষিয়া ষাইত। এবং এক সময়ে জ্াগত চালিশদিন তাহাতে 
বরফ জমিয়। ছিল। কৃষ্ণসাগরে (29 3০) অবিদ নামক 
কবির জীবনকালে, প্রতি বৎসর শীত খতুতে ররফ জমিয়া 

যাইত। এবং রীণ এবং রণ নামক .নদীঘয়ের উপরে তং- 

সময়ে বরফ এরূপ গাঢ় অমিত, যে তাহার উপর দিয়া বোঝাই 
গাড়ি চলিত। এক্ষণে রোমে বা কষ্চসাগরে, বা উক্ত নদীদ্য়ে 
বরফের নাম মাত্র নাই। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্ধোর 
আধিকো, বন কাটায়, মৃত্তিকা তগ্ন করায়, এবং ঝিল বিল 

শুফ করায় এ সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যি কৃষিকার্্যের 
আধিক্য শীতগ্রদেশ উষ্ণ হয়, ভবে উষ্ণগ্রদেশ: শীতল হই- 
বায কাঁরণ কি? ভ্রীনলত 'এককালে এরপ প্তাপখুক্ত দেশ 
ছিল, যে ইহাতে উদ্ভিদের বিশেষ আধিক্য এবং শোভী। ডিল, 
এবং সেই জন্য উহার নাম গ্রীনলণ্ড হইয়াছিল। এক্ষণে 
সেই গ্রীনলণ্ড সর্বদা এবং সর্ব হিমশিলায় মণ্ডিত ! এই 
্বীপের পূর্ব উপকূলে, বহুসংখাক শর্র্াশশীলী উপনিবেশ ডিল, 

__ এক্ষণে সে উত্নকূলে কেবল বরফের 'রাশি, এবং সেট: সফল 
উপনিবেশের চিহ্ন মাত নাই. লাব্বাডর, এক্ষণে শৈত্যাধি- 
কোর জন্য বিখ্যাত--কিস্ত যখন সহ খীষ্টাবে নর্দেনেরা তথা গন 
গমন করেম, তখন ইহার শীতের অন্পত1 দেখিয়া ক্টাছারা 
শ্রীত হইয়াছিলে, এর ইহাতে দ্রাক্ষা অক্মিত বলিয়া: হা 
বর নাম দিয়াছিলেম। (৮)... 

এ স্ককল পরিবর্তনের: জতি-চুর সন্ভাবনা৭ .মা মনি 
সম্ভাবনা । বাঙ্গালির শারীরিক বল চিরকাল এইকপ থাকিবে 
ইহা এক প্রকার সিদ্ধ, কেন দ! ছুর্্লতার, নিবার্ধ্য কারগ-ফি$ু 
দেখা যায়না? 

৮0 ছার 3867165 417094, 
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তবে ক বাঙ্গিলির ভরা নাই? এ গ্রস্নে আমাদের ইট 
উর ২ আছে। ক 


প্রথম উত্তর। শারীরিক বলই অদ্যাগি পৃথিবী শাসন করি 
তেছে বটে । কিন্তু শারীরিক বল পণ্ডর গুণ; মনুষ্য অদ্যাপি' 
অনেকাংশে পপর্কৃতিসম্পনন, এজন্য শারীরিক বলের আজিও 
এতটা! গ্রাদুর্ভব। শারীরিক বল উন্নতি নছে। উন্নতির 
উপায় মাত্র । এ জগতে বাহুবল তিন্ন কি উন্নতির উপায় নাই? 


বাহবলকে উন্নতির উপায়ও বলিতে পারি না। _ৰাহুরলে 
কাহারও উন্নতি হয় না। যে তাঁতার, ইউরোপ, আসিয়া, জয় 
করিয়াছিল, মে কখন উন্নতাবস্থায় পদার্গণ করিল না। তবে 
বাহুবল উন্নতির পক্ষে এই জন্য আবশ্যক যে, যে সকল কারণে 
উন্নতির হানি হয়, সে সরল উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা কর! 
চাই। সেই জন্য বাছুবলের গ্রয়োজন। কিন্তু যেখানে সে. 
শ্রয়োন নাই, সেখানে বাছবলব্যতীতও উন্নতি ঘটে। ছুইটি 
উদ্যাহগণ দেওয়া যাইতেছে । | 
১ম । স্কটলগু,অতি ক্ষুদ্র রাঁজা। কোনকাঁলে বাহুবলে দিশেষ 
বলবান নহে ইংলভীয় রাজগণ সর্বদ। ইহার উপর অতা- 
চার করিতেন; স্থল কথন কষ্টে আত্মরক্ষ। করিত, কখন 
পারিত নাঁ। এছ্বন্য স্বটলও যত দিন, ইংলগড হইতে তন 
রাজা ছিল, ততদিন স্বট লণ্ডের উন্নতি ইংলগ্ হইতে অল্পতর 
হই ছি পরে, ইংলের, প্রথম 'জেম্দের সময়ে, ইংলগ 
টন, আক য়াজা হইল। স্বটাণড কযাত্বক্ষার দাত্য হইতে 
| নিষ্কৃতি পাইল ।: খন স্বটলগ্ডের উন্নতি অনি ক্রুতবেগে হইতে 
লাগিল।, শু্ষণে বটলও ইংলও হইতে কোন অংশে অপেক্ষা- 
ক্কত অন্ত লহে। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা কোন অংশে বাইমল 
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বাড়ে নাই; স্কটেরা বাহুবলে বলবস্ত ন! ইয়াও উন্নত হই- 
যাছে। 


২য়। গারিবল্দির সময় হইতে ইটালী কিঞ্চিৎ বাহুবল 
প্রদর্শন করিয়াছে। সেও অন্নর্দিন। আঞ্ি কালির কথ! 
ছাড়িয়া দিয়া, পূর্ব্াবস্থা ধরিতে হয়। আধুনিক ইটালীকে 
ইউরোপের মধ্যে বিশেষ বাহুবলশূন্য রাঙা বলা যাইতে পারে। 
কিন্ত উন্নতিতে ইটালী, কোন ইউরোপীয় রাজোর অপেক্ষায় 
লঘু নহে। কতকগুলি লঘুচেতা লোক আছেন_-এদেশে 
আছেন, ইউরোপেও আছেন, এবং মনুষাজাতির ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
তাহাদ্িগের মধ্যে অনেকেই লেখক,তাহার। বাহুবলকেই উন্নতি 
বলেন। তাহারা ইটালীয়দিগকে অতুন্নত জাতিমধো ন1 
গণিলেও গণিতে পারেন। কিন্ত যে সকল সুখের সমবায়কে 
জাতীয় উন্নতি বলা যায়,তাহাতে ইটালী কোন দেশের অপেক্ষা 
'বান নহে। বরং ইহা! বল! যাইতে পারে, যে এই ইটালী ও. 
স্বটলগু, এই ছুই বাছবলবিহীন রাজামধ্যে ঘত মহল্লোক জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন, এত অল্পভূমির মধ্যে এত বহুনং রি 
আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। দিইনি 


ইটালীতেও বাছুবল ব্যতীত উন্নতি। এখানেও খায়- 
রক্ষার প্রয়োজন হয় নাই। পূর্বে পোপের প্রতাগেঃ অধুনা 
ইউরোপীয় শক্তিসাম্য রক্ষার ছেতু, গ্রয়ো্ন হয় নাই। । কেবল 
বিনিষিয়া, পরহন্তগত ছিল। 





[দ্িতীয় উত্তরে, আমর! যাহা, বলিতেছি বালা সর্ব, 
সর্ব নগরে, সর্ব .. গ্রামে সরল বাঙ্গালির হৃদয়ে তা লিখি 
হওয়। উচিত। . বাঙ্গালি, শারীরিক রলে. ছরদ_তাঁছাদের. 


ঝুবল হটবারও সন্ভাবন! নাই-রে কি নাষালির, ভরসা রঃ 
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নাই? এ গ্রে আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরিক বল 
বাহুবল নহে। , 

মন্থযোর শারীরিক বল অতি তুচ্ছ। তথাপি হস্তী অশ্ব, 
গ্রভৃতি মন্ধষ্যের বাহুবলে শামিত হইতেছে। মন্তুষ্যে মন্ৃষ্যে 
তুলনা. করিয়! দেখ। যে সকল পার্বত্য বন্যজাতি হিমালয়ের 
পশ্চিমভাগে বাম করে, পৃথিবীতে তাহাদের গ্ঠায় শারীরিক 
বলে বলবান্‌ কে,? এক এক জন মেওয়াওয়ালার চপেট।ঘাতে, 
অনেক সেললর গোরাকে ঘূর্ণামান হইয়া আঙ্গুর পেস্তার আশা 
পরিত্যাগ করিতে হইয়[ছে দেখা গিয়াছে । তবে গোরা মমুদ্র 
পার হইয়া আমিয়া, ভারত অধিকার করিল-_কাবুলির সঙ্গে 
ভারতের কেবল ফলবিক্রয়ের মন্বন্ধ রহিল, কেন? অনেক 
ভারতীয় জাতি হইতে, ইংরেজেরা শারীরিক বলে লঘু। 
শারীরিক রলে, শীকেরা ইংরেজ অপেক্ষা বলি্ঠ। তথাপি 
শীক, ইংরেজের পদানত। শারীরিক বল, বাহুবল নহে। 

উদ্যম, এ্রক্য, সাহস; এবং অধ্যবসায় এই চারিটি একত্রিত 
করিয়। “শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল তাহাই বাহুবল। 
যে জাতির উদ্যম, একা, সাহস, এবং অধ্যবসায় আছে, তাহা- 
দের শারারিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল 
আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, ,এজন্য 
বাঙ্গালর বাহুবল, কোন কালে নাই। | 

_ কিন্তু সামাজিক গতির বলে,এ চারিটি বাঙ্গালি চরিত্রে সমবেত 
হর্ডয়ার অনস্তাবন! কিছুই নাই। 

, বেগবৎ অভিলাষ হাদয়মধ্যে থাকিলে উদ্যম জন্মে । অভি- 
লাঁষ মাত্রেই কখন উদ্দাম জন্মে না। যখন অভিলাষ এরুপ 
বেগ লাত করে,' যে তাহার 'অপূর্ণাবস্থা বিশেষ ক্লেশকর হয়, 
তখন অভিলধিতের প্রাপ্তির জন্য উদ্যম জন্মে। অভিলাষেন্ব 
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অপৃষ্ঠি জন্য যে ক্লেশ, তাহার এমন প্রাবলতা চাহি যে, নষ্জট্টত। 
এবং আলন্তের যে সুখ, তাহা তদভাবে সুখ বলিয়৷ বোধ না 
হয়। এরূপ বেগযুক্ত কোন অভিলাষ বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থান 
পাইলে, বাঙ্গালির উদ্যম জন্মিবে। এতিহাপিক কালমধ্ো 
এরূপ কোন বেগযুক্ত অভিলাষ বাঙ্গালির জ্দযে কখন স্থান 
পায় নাই। 
যখন বাঙ্গালির হৃদয়ে সেই এক অভিলাষ জাগরিত হইতে 
থাকিবে, যখন বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষের বেগ 
এরূপ গুরুতর হইবে, যে সকল বাঙ্গালিই তজ্জন্য অলসা সখ 
তুচ্ছ বোধ করিবে, তখন উদ্দামের সঙ্গে একা মিলিত হইবে। 
সাহসের জন্য আর একটু চাই। চাই যে সেই জাতীয় 
ন্ুখের অভিলাষ, আরও প্রবলতর হইবে । এত প্রবল হইবে 
যে তজ্জন্য প্রাণ বিমর্জনও শ্রেয়োবোধ হইবে। তখন সাহম 
'হইবে। 
যদি এই বেগবৎ অভিলাষ, কিছুকাল স্থায়ী হয়, তবে অধ্য- 
, বসায় জন্মিবে। « ূ 
অতএব যদ্দি কখন (১) বাঙ্গালির হৃদয়ে কোন জাতীয় স্থুখের 
অভিলাষ প্রবল হয় (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়েসেই অভি- 
লাষ প্রবল হয়, (৩) যদি মেই প্রবলতা এরূপ হয় যে তদর্থে 
লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (8) যদি সেই অভিলাষের 
বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে । ৬ 
বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটবোঁনা, এ | 
কথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে গারে। 


| রি র্‌ পু 
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লোকের বিশ্বাম আছে) যে কেবল শঙ্ু, অথবা স্নেহ দয়া 
দাক্ষিণাশূন্য বাক্তিই আমাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া 

থাকে। কিন্তু তাপেক্ষ। গুরুতর অত্যাচারী যে আর এক- 
শ্রেণীর লোক আছে, তাহা মকল মময়ে আমাদের মনে গড়ে 
না। যে ভালবামে মেই অত্যাচার করে। ভালবাসিলেই, 
অত্যাচার করিবার অধিকার গ্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি যদি 
তোমাকে তালবামি, তবে তোমাকে আমার মতাবলক্বী হইতে 
হইবে, আমার রথা শুনিতে হইবে; আমার অনুরোধ রাখিতে 
হইবে। তোমার ইষ্ট হউক, অনিষ্ট হউক। আমার মতাবল্বী 
হইতে হইবে। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হয়। যেযে 
ভালবাদে ফে, যে কার্য্যে তোমার অমঙ্গল, ছানিয়! শুনিয়া 
তাহাতে “তোমাকে অনুরোধ করিবে না। কিন্তু কোন্‌ কার্য 
মন্ধররমক, কোন্‌ কায অমন্থলজনক, তাহার মীমাংস| কঠিন; 
অনেক মময়েই ছুই জনের মত এক হয় না। এমত অবস্থায় 
যিনি রক্ত এবং তাহার ফলতোগী, তাহার মম্পূর্ণ অধি- 

কার আছে, যে তিনি আত্মমতানুমারেই কাধ্য করেন; এবং 
তাহার মতের বিপরীত কার্ধ্য করাইতে রাজা ভিন্ন কেহই অধি- 
কারীনহেন। রাম্জাই কেবল অধিকারী এই জনা, যে তিনি 
সমাজের হিতাহিতবেন্। স্বরূপ গ্রতিষিত হইয়াছেন) কেবল 

তাহারই স্ব বিবেচনা অনন্ত বনিয়া তাহাকে আমাদিগের 
প্রবৃত্তি দমনের অধিকার দিয়াছি। যে অধিকার তাহাকে দিয়াছি, 
মে অধিকার অন্ুদারে তিনি কার্ধা করাতে কাহারও গ্রতি, 
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অত্যাচার হয় না। এবং সকল সময়ে এবং মকল বিষয়ে আমা- 
দিগের গ্রবৃত্তি দমন করিবার তাহার অধিকাঁর নাই/যে কার্ষো 
অন্যের অনিষ্ট ঘটিবে বিবেচনা করেন, ততগ্রতি প্রবুদ্তির নিবা- 
 রণেই তাহার অধিকার; যাহাতে আঁমার কেবল আপনারই 
অনিষ্ট ঘটবে বিবেচনা করেন, সে প্রবৃত্তি নিবারণে তিনি অধি- 
কারী নহেন। যাহাতে কেবল আমার নিজের অনিষ্ট, তাহ! 
হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিবার জন্য মনুষ্য মাত্রেই অধি- 
কারী; রাজাও পরামর্শ দিতে পারেন, এবং যে আমাকে ভাল- 
বাসে) সেও গাঁরে। কিন্তু পরামর্শ ভিন্ন আমাকে তদ্বিপরীত 
পথে বাঁধ্য করিতে কেহই অধিকারী নহেন। সমাঁজস্থ সকলেই 
অধিকার আছে, যে সকল কার্য্যই, পরের অনিষ্ট না করিয় 
আঁপনাপন শ্রবৃত্ত মত সম্পাদন করে। পরের অনিষ্ট ঘটিলেই 
ইহ! স্বেচ্ছাচারিতা) পরের অনিষ্ট না ঘটিলেই ইহা স্বানুবর্তিতা। 
যে এই স্বান্ববর্তিতাঁর বিদ্বু করে, যে পরের অনিষ্ট না ঘটিবার 
স্থানেও আমার মতের বিরুদ্ধে আপন মত প্রবল করিয়া তদনু- 
মারে কার্ধা করায় দেই অত্যাচারী। রাজা ওঞ্সমাজ, ও 
প্রণয়ী, এই তিন জনে এরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন। 
রাজার অক্ত্যাচার নিবারণের উপায় বহুকাল উদ্ভূত হইয়াছে। 
সমাজের এই অত্যাচার নিবারণ জন্য কোন কোন পূর্ব পণ্ডিত 
ধৃতাস্ত্র হইয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে জন ইয়া মিলের ঘত্ু ও 
বিচারদক্ষতা) অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহার মাহাজ্ম্যের পরিচয় 
দ্রবে। কিন্তু ভালবাসার অত্যাচার নিবারণের জবাবে কেহ 
কখন যত্বশীল হইয়াছেন, এমত আমাদিগের ম্মরণ হয় না। 
কবিগণ সর্বতত্বদশীী এবং অনস্ত জ্ঞানবিশিষ্ট, তাহাদের কাছে 
কিছুই বাদ পড়ে নাই। কৈবেয়ীর অত্যাচারে দশরথকত 
৪. রামের নির্বামনে, দ্যুতামক্ত যুধিঠির কর্ৃক ভ্রাতৃগণের নির্বা- 


১৬ ভালবাগার অত্যাচার | 


সনে, এবং অন্যান্য শত শত স্থানে কবিগণ এই মহতী নীতি 
গ্রতিগাদ্দিতা করিয়াছেন। কিন্তু কবিগণ লীতিবেত্তা নহেন; 

নীতিবেত্তার] এ ঘিষয়ে প্রকাশ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
যিনিই লৌকিক ব্যাপার সকল মনোভিনিবেশ পূর্বক পর্ধ্যবেক্ষণ 

করিবেন, তিনিই এ তত্বের মমালোচন! যে বিশেষ গ্রয়োজনীয়, 
তদ্বিষয়ে নিঃসংশয় হইবেন। কেন না এ অত্যাচারে প্রবৃত্ত 
অত্যাচারী অনেক। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুক্র, কন্যা, 
ভার্ধ্যা) স্বামী আত্মীয়, কুটুম্ব, সুহৃৎ, ভৃত্য, যেই ভালবাসে, 
সেই একটু অত্যাচার করে, এবং অনিষ্ট করে। তুমি স্ুুলক্ষণা- 
ন্বিতা, সপ্বংশজা। সচ্চরিত্র! কনা। দেখিয়া, তাহার পাণিগ্রহণ 
করিবে বাসন! করিয়াছ, এমন সময়ে, তোমার পিতা আসিয়। 
বলিলেন, অমুক বিষয়াপয লোক, তাহার কন্যার সঙ্গেই 
তোমার.বিবাহ দ্িব। তুমি যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে 
তুমি এবিষয়ে পিতার আজ্ঞাপালনে বাধ্য নহ, কিন্তু পিতৃপ্রেমে 
বশীভূত হইয়া, মেই কালকুটরূপিণী ধনিকন্যা বিৰাহ করিতে 

হইল। ,মনে কর, কেহ দারিদ্রাপীড়িত, দৈবানুকম্পায় উত্তম 

পদস্থ হইয়| দূরদেশে যাইয়া, দারিদ্র্য মোচনের উদ্যোগ করি- 

তেছে, এমন সময়ে মাতা; তাহাকে দূরদেশে রাখিতে পারিবেন 

ন| বলিয়া কাদিয়া পড়িলেন, তাহাকে যাইতে দিলেন ন1, সে 

মাতৃত্রোমে বদ্ধ হইয়া! নির্ত হইল)মাতাঁর ভালবাসার অত্যাচারে 

সে আপনাকে চিরদারিদ্র্যে সমর্পণ করিল। কৃতী সহোদরের 

উপুর্জত অর্থ, অকর্ম্মা অপদার্থ সহোদর নষ্ট করে, এটী নিতা- 

স্তই ভালবাঁপার অত্যাচার, এবং হিন্দুসমাজে সর্বদ|ই প্রত্যক্ষ: 
গোচর হুইস্কা থাকে। ভাধ্যার তালবাস।র অত্যাচারের কোন 

উদ্ধাহরণ, নৃববন্গবামিদিগের কাছে প্রযুক্ত করা আবশ্যক কি? 

'আর স্বামীর অত্যাচার সম্বন্ধে, ধর্মতঃ এটুকু বল! কর্তর্য, যে 


ভাঁলবাঁসার অত্যাচাঁর। ১৭. 


কতকগুলি ভালবাসার অত্যাচার বটে,কিন্ত অনেক গুলিই বাছ-. 
বলের অত্যাচার । | | 

যাহাহউক, মন্ৃষ্যজীবন, ভাঁসবাসাঁর অত্যাচারে পরিপূর্ণ 
চিরকাল মন্বষ্য অত্যাচারপীড়িত। প্রথমাবস্থায় বাহুবলের 
' অত্যাচার; অসভ্যজাতিদ্িগের মধ্য যেই বলিষ্ঠ সেই পরপীড়ন 
করে। কাঁলে এই অত্যাচার, রাজার অত্যাচার এবং অর্থের 
অত্যাচারে পরিণত হয়; কোন মমাজে কখন একেবারে লুগ্ু 
হয় নাই। দ্বিতীয়াবস্থায়, ধর্মের অত্যাচার; তৃতীয়াবস্থায়, 
মামাজিক অত্যাচার; এবং সকল অবস্থাতেই ভালবাসার অদ্য।- 
চার। এই চতুর্কিধ পীড়নের মধ, প্রণয়ের পীড়ন কাহারও 
অপেক্ষা হীনবল বা অল্পানিষ্টকারী নহে। বরং ইহা বলা যাইতে 
পারে, যে রাজা, সমাজ বা ধর্মবেত্তা কেহই প্রণয়ীর অপেক্ষ। 
বলরবান্‌ নহেন, বা কেহ তেমন সদ] সর্বক্ষণ সকল কাজে আসি- 
. য়াই হস্তক্ষেপণ করেন না_স্থুতরাং প্রণয়ের পীড়ন যে সর্বাপেক্ষা 
অনিষ্টকারী ইহা বলা য|ইতে পারে। আর অন্য অত্যাচার. 
কারীকে নিবারণ করা যায়, অন্য অন্তাচারের সীমাঞ্আাছে। 
। কেন না অন্যান্য অত্যাচারকারীর বিরোধী হওয়া ঘায়। গ্রজা, 
গ্রজাপীড়ক রাজ1কে রাজাচ্যুত করে; কখনও মন্তকটুত করে। 
লোকপীড়ক সমাজকে পরিতাগ করা যায়। কিন্তু ধর্খের 
পীড়নে এবং স্ষেছের পীড়নে নিষ্কৃতি নাই_-কেন না ইহাদিগের 
বিরোধী হইতে প্রবৃত্তিই জম্মে না। হরিদাম ৰাবাজী পটার 
বাটি দেখিলে কখন কথন লাল ফেলিয়া থাকেন বটে, ক্র কথন 
গোর সম্মুখে মাংদভোজনের ওচিতা বিচার করিতে ইচ্ছা 
করেন না-_কেন না, জানেন, যে ইহলোকে যতই কষ্ট পান না 
কেন, বাবাজী পরলোকে গোলোক প্রাপ্ত হইবেন। 

মন্বষ্য যে সকল অত্যাচারের অধীন, সে কলের তিতিমূল 


১৮ ভালবাসার অত্যাচার । 


মন্ুযোর প্রয়োজনে । জড়পদার্থেকে আয়ত্ব না করিতে গারিলে 
মনুষ্যসীধন নির্ঝাহ হয় না) এজন্য বাহুবলের প্রয়োজন । 
এবং সেই অন্যই 'বাছুবলের অত্যাচারও আছে। বাছবলের 


ফল বৃদ্ধি করিবার জনা, সমান্ধের প্রয়োজন ; এবং সমাজের 


ইসা 


জত্যাচারও সঙ্গে সঙ্ষে। যেমন পরস্পরে সমীজবন্ধনে বন্ধ 
ন। হইলে, মন্তরধাজীবনের উদ্দেশ্য সুমম্পন্ন হয় না, তেমনি 
পরম্পরে আন্তরিক বন্ধনে বদ্ধ না হইলে, মনুষ্যজীবনের ম্নি- 
ব্বাহ হয় না। অতএব সমাজের যেদ্ধূপ প্রয়োজন, গ্রথয়েরও 
তদ্রপ বা ততোধিক প্রয়োজন। এব? বাহুধলের বা সমাজের 
অত্যাচার আছে বলিয়াই যেমন বাহুবল বা পম|জ মস্্ুষোর 
তাজ বা অনাদরণীর হইতে পারে না, গ্রণয়ের অত্যাচার 


. আছে বলিয়ই তাহাও ত্যাজা বা অনাদরণীর হইতে পারে না। 
. অপিচ যেমন বাহুবল বা সমাজবলকে অত্যাচারী দেখিয়] 


তাহাকে পরিত্যক্ত বা অনাদত না করিয়া, মনুষা, ধর্মের দ্বারা 
তাহার শমতার চেষ্টা পাইয়াছে, প্রণয়ের অত্যাচারও গেইরূপ 
ধর্মের দার! শমিত করিতে যত্বুকর। কর্তব্য । ধর্ম্েরও অত্যাচার 
ছে বটে, এবং ধর্মের অত্যাচার শমতার জন্য বংদ আরও 
কোন শক্তি প্রযুক্তা হয়, তাহারও অত্যাচার ঘটিবে। কেননা 
অত্যাচার শক্তির শ্বভাবসিদ্ধ। যদি ধর্মের অত্যাচার শমতার 
সক্ষম কোন শক্তি থাকে) তবে জ্ঞান সেই শক্তি। কিন্তু 
জ্ঞানেরও অত্যাচার আছে। তাহার উদ!হরণ, হিতবাদ এবং 
প্রত্তঞ্ষবাদ। এতছুভয়ের বেগে মহুষ্যহদয়সা্গরে অনন্প ভাগ 
চড় পড়িয়। খাইতেছে। বোধ হয় জ্ঞান ব্যতীত ভ্টীনের 


অত্যাচার' শাসনের জন্য অন্য কোন শক্তি যে মনুষ্যকর্তৃক 


ব্যবহৃত হইবে) এক্ষণে এমন বিবেচনা হয় না। 


সেইরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে, যে প্রণয়ের দ্বারাই 


ভালবাসার অত্যাচার। ১৯ 


তীপয়ের অত্যাচার শমিত হওয়াই সম্তব। এ কথা যথার্থ, 
্বীকার করি। স্সেহ যদ স্থার্থপরতাশূন্য হয়, তবে তাহাই 
ঘটতে পারে। কিন্তু সাধারণ মন্তব্যের এরকৃতি এইরূপ, যে 
স্বার্থপরতাশনা স্নেহ ছুর্লত। এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য 
"গ্রহণ না করিয়া, অনেকেই মনে মনে ইহার প্রতিবাদ করিতে 
পারেন। তাহারা বলিতে পারেন যে, যে মাতা ম্নেহবশতঃ 
পুল্রকে অর্থান্বেষণে যাইতে দিল না-সেকি স্বার্থপর? বরং 
যদ্দি স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে পুত্রকে অর্থাম্বেষণে দূরদেশে 
যাইতে নিষেধ করিত না; কেন না পুত্র অর্থেপার্জন করিলে 
কোন, না মাতা ভাহার ভাগিনী হইবেন ?-_-অতএব এরূপ 
দর্শন মাত্র আকাজ্ী স্নেহকে অনেকেই অস্থার্থপর শ্েহ মনে 
করেন। বাস্তবিক সে কথা সত্য নহে-এক্সেহই অস্বার্থপর 
নহে। বীহারা ইহা অস্বার্থপর মনে করেন, তাহারা অর্থপর- 
, তাকে স্বার্থপরতা মনে করেন; যেধনের কামনা করে না 
তাহাকে স্বার্থপরভাশুনা মনে করেন। ধনলাভ তিন পৃথিবীতে 
ঘে অন্যান্য স্থথ আছে, এবং তন্মধ্যে কোন কোন স্বখের 
, আকাজ্ষা ধনাকাজ্ষ। হইতে অধিকতর বেগবতী, তাহা তাহারা 
বুঝিতে পারেন না। যে মাত! অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, 
পুত্রমুখদর্শনসুখের বাগনায় পুত্রকে দারিদ্র্যে মমর্গণ করিল) 
সেও আত্মস্থথ খু'জিল। সে অর্থজনিত সুখ চায় না, কিন্ত 
পুত্রমন্দর্শনজনিত সুখ চায়। সেম্থখ মাতার; পুভ্রের নছে। 
মাতৃদর্শনজনিত পুজের যদি স্থখ থাকে,থাক/-সে শ্বতুনঞ্পুর 
্রবৃত্িদ্বায়ক, মাতার নহে। মাতা এখানে আপনার একটি সুখ 
খু'ঁজিন__নিত্য পুত্রমুখদর্শন) তাহার অভিলাধিণী হইয়া পুত্রকে 
দ্বারিদ্রাহুঃখে ছুঃখী করিতে চাহিল; এখানে, মাতা! স্বার্থপর, 
কেন না আপনার সখের অভিপ্রায়ে অন্যকে ছুঃখী করিল । 
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মধূষ্যের স্নেহ অধিকাংশই এইরূপ প্রণয়ী গ্রণয়তাজন 
উভয়েরই চিত্তম্থখকর, কিন্তু স্বার্থপর, পণুবৃত্ত। কেবল) 
গ্রণয়ী অন্য নুখাপ্রেক্ষা প্রণয়নের অভিলাষী এইজন্য লোকে 
এইরূপ স্বেহকে অস্বার্থপর বলে। কিন্ত স্নেহের যে সখ, 
সে স্েহযুক্ের; স্নেহযুদ্ত আগন স্থখের আকাজ্জী বলিয়া, 
মাধারণ মন্ুষান্েহকে স্বার্থপর বৃত্তি বললিতেই হইবে। 

কিন্তু স্বার্থদাধন জনা, স্নেহ মনুযা্দয়ে স্থাপিত নহে। 
মানুষের যতগুলি বৃত্তি আছে, বোধ হয়, দর্বাপেক্ষ। এইটা 
পবিত্র ও মক্ষলকর। মন্তষোর চরিত্র এ পর্যান্ত তার্শ উৎকর্ষতা- 
লাত করে নাই বলিয়াই মনুয্যন্নেহ অদ্যাপি গণ্ডবং। পণুবং, 
কেন না) পণুদিগেরও বংদক্সেহ, দাম্পতা গ্রণয় এবং বাংসন্য 
দাম্পূত্য বাতীত, পরস্পর অন্যবিধ প্রণয় আছে। প্রথমটা 
মান্বষের অপেক্ষা অন্ন পরিমাণে নহে। 

স্নেহের যথার্থ স্বরূপই অস্বার্থপরতা। যে মাহা পুজরের 
মুখের কামনায়) পুক্রমুখ দর্শন কামনা পরিত্যাগ করিলেন | 
তিনিই যথার্থ গ্নেহবতী। যে, প্রণয়, গ্রথয়ের গাত্রের মঙ্গলার্থ 
আপনার গ্রণয়গরনিত ম্বখভোগও ত্যাগ করিতে পারিল, মেই 
গ্রণয়ী। 

যত দিন না সাধারণ মন্থষোর প্রেম, এইরূপ বিশুদ্ধতা 
গ্রাণ্ত হইবে, ততদিন মানুষের তালবাসা হইতে স্বার্থপর! 
কলগ্ক ঘুচিবে না। এবং ম্েছের যথার্থ সৃতি ঘটিবে না। 
যেখাজে ভারবামা এইরূপ বিশুদ্ধি গ্রাপ্ত হইবে, ৰা যাহার 
ছবদয়ে হইয়াছে, মেইখানে ভালবাসার দ্বারায় ভালবাসার 
অভ্যাচার নিবারণ হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। এরূপ 
বিশুদ্ধ গ্রণযবিশিষ্ট মনুষ্য দুর্লভ নছে। কিন্তু এ প্রবন্ধে 
তাহাদিগের কথা বলিতেছি নাহার অত্যাচারীও নেন! 


ভালবাসার অত্যাচার ২১ 


অন্রত্র, ধর্শের শাসনে গ্রণয় শাদিত করাই ভালবাসার অত্যা্ার 
নিবারণের একমাত্র উপায়। সে ধর্মকি? 
ধর্মের যিনি যে ব্যাখা! করুন না, ধর্ম এক। ছুইটিমাত্র 
মূলহৃত্রে সমস্ত মনুষ্যের নীতিশান্ত্র কথিত হইতে পারে। 
তাহার মধ্যে একটি আত্মসন্বন্ধীয় দ্বিতীয়টি পরসন্বন্ধীয়। যাহা 
আত্মমন্বন্বীয়। তাহাকে আত্মমংস্কারনীতির মূল বলা যাইতে 
পারে,_এবং আত্মচিত্বের স্কর্তি এবং নির্ঘালত| রক্ষাই তাহার 
উদ্দেশ্য । দ্বিতীয়টি, পরমন্বন্বীয় বলিয়াই তাহাকে যথার্থ 
ধর্মনীতির মূল বল! যাইতে পারে। “পরের অনিষ্ট করিও ন1) 
মাধ্যানুমারে পরের মঙ্গল করিও । এই মহতী উক্তি জগতীয় 
তাবন্ধন্মশাস্ত্রের একমাত্র মূল। এবং একমাত্র পরিগাম। অন্ত 
যে কোন নৈতিক উক্তি বল ন! কেন, তাহার আদি ও চরম 
ইহাতেই বিলীন হইবে। আত্মসংস্কারনীতির সকল তত্বের 
সহিত, এই মহানীতিতত্বের এঁক্য আছে। এবং পরহিত 
নীতি এবং আত্মসংস্কারনীতি একই তত্বের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখা 
মাত্র। পরহিতরতি এবং পরের অহিতে বিরতি, ইহাই* সমগ্র 
সনীতিশাস্ত্রের সার উপদেশ। 
অতএব এই ধর্মনীতির মূল হুত্রাবলম্বন করিরেই, ভাল- 
বাসার অত্যাচার নিবারণ হইবে। যখন স্নেহশালী ব্যক্তি 
স্নেহের পাত্রের কোন কার্ষেয হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়েন, 
তখন, তাহার মনে দৃঢ়সন্কর কর! উচিত, যে আমি কেবল 
আপন মুখের জন্ত, হস্তক্ষেপ করিব না; আপনার ভাবির, 
যাহার প্রতি স্নেহ করি, তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্ট করিব ন1। 
আমার যতটুকু কষ্ট সহ করিতে হয়, করিব; তথাপি তাহার 
কোন প্রকার অহিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব ন|। 
৪এ কথা শুনিতে অতি ক্ষুদ্র, এবং পুরাতন জনক্রতির 
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গুনয়ক্তি বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্ত ইহার গ্রয়োগ নকল 
সময়ে তত নহদ বোধ হইবে না। উদাহরণ শ্বরূপ) দশরথ- 
কৃত রামনির্বাসন। মীমাংসারথ গ্রহণ করিব; তন র! এই মামান 
নিয়মের গ্রয়োগের কঠিনত। অনেকের হদয়ঙ্গম হইতে পারিবে। 
এন্থলে কৈকেয়ী এবং দশরথ উভয়েই ভালবাসার অত্যাচারে 
্রবৃত্ধ) কৈকেরী দশরথের উপরে; দরশরথ রামের উপরে | 
ইহার মধো কৈকেযীর কার্য স্বার্থপর এবং নৃশংদ বলিয়! 
চিরপরিচিত। কৈবেযীর বাধ্য স্বার্থপর ও নৃশংস বটে, তৰে 
তৎগ্রতি যতটা কটি হইয়! আসিতেছে ততটা বিহিত কি 
না বলা যায় না। বৈকেয়ী আগনার কোন ইষ্ট কামনা করে 
নাই; আপনার পুরের গুভ কামনা করিয়াছিল। মতা বটে 
পুত্রের মঙ্্লেই মাতার মঙ্গল; কিন্তু যে বঙ্গীয় পিতা মাতা, স্বীয় 
জাতিগাঙ্তের ভয়ে পুত্রকে শিক্ষার্থ ইংলগ্ডে যাইতে দেন না, 
কৈকেমীর কার্যা ভদপেক্ষা যে শতগুণে অন্বা্থপর, তদ্বিষরে 
সংশয় নাই। 

'সে কথা যাউক, কৈৰেয়ীর দোষ গণ বিচারে আমরা 
প্রবন্ধ নহি। দশরথ। মত্যপালনার্থ রামকে বনগ্রেরণ করিয়া 
তরতকে রাজ্যাভিষিত্ত করিলেন। তাহাতে তাহার নিজের 
গ্রাণবিয়োগ হইল। তিনি সত্যপালনার্থ আত্মপ্রাণবিয়োগ 
এবং গ্রাণাধিৰ পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন, ইহাতে ভারত- 
বী াহিত্যেতিহাস তাহার বশকীর্ভেন পরিপূর্ণ । কিন্তু উৎকৃষ্ট 
খর্মানীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে দশরথ পুত্রকে 
গ্বাধিকারটুত এবং নির্ববাদিত করিয়া) মতাগালন করায়,ঘোরতর 
অধর্না করিয়াছিলেন। 

দিজ্ঞামা করি, মত্য মাত্র কি পালনীয়? যদি সতী কুলবর্ী, 
কুচরিত্ পুষে কাছে ধর্মত্াগে গ্রতিশ্রত। হয়। তলে মে 
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সত্য কি পালনীয়? যদ্দি কেহ, দস্থ্যর প্ররোচনায় স্হদূকে 
বিনাদোষে বধ করিতে সত্য করে, তবে সে সত্য কি'পাল- 
নীয় ? যে কেহ ঘোরতর মহাপাতক করিতে সভা করে, তাহার 
সত্য কি পালনীয়? 

_ ধেখানে সত্য লঙ্ঘনাপেক্ষা সত্য রক্ষায় অর্ধিক জনিষ্ট) 
সেখানে অত্য রাখিবে, না! সত্য ভঙ্গ করিবে? আনেকে বলি- 
বেন, সেখানেও সত্য পালনীয়, কেন না, সত্য নিতাধর্ম, 
অবস্থাভেদে তাহ। পুণ্যত্ব পাপত্ব প্রাপ্ত হয় না। যর্দ পাপপুণ্োর 
এমন নিয়ম কর, যে বখন যাহা কর্মকর্তার বিবেচনায় ইষ্টকারৰ 
তাহাই কর্তব্য; যাহা তাহ।র তাৎকালিক বিবেচনায় অনিষ্ট- 
কারক তাহ অকর্তব্য, তবে পুণ্য পাপের প্রভেদ থাকে না-- 
লোকে পুণ্য বলিয়া ঘোরতর মহাপাতকে প্রবৃন্ত হইতে পারে । 
আমরা এ তত্বের মীমাংসা এ স্থলে করিব না--কেন না হিত- 
বাদীরা ইহার এক প্রকার মীমাংদা করিয়। রাখিয়াছেন। স্থুল 
কথার উত্তর দিব। 

যখন এরূপ মীমাংসার গোলযোগ হইবে তখন ধর্মননষঈতির 

-যে মূল থর সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা পরীক্ষা কর। 
সত) কি সর্বত্র পালনীয়? এ কথার মীমাংস! করিবার 
আগে জিজ্ঞাস্য, সত্য পালনীয় কেন? মত্য পালনের একটি 
মূল ধর্মনীতিতে, একটি মূল আত্ম সংস্কারনীতিতে। আমর! 
আত্ম সংস্কার নীতিকে ধর্মনীতির অংশ বলিয়! পরিগণিত করিতে 
অন্বীকার করিয়াছি; ধর্ম্নীতির মূলই দেখিব। বিশেষস্ভ 
য়ের ফল একই | ধর্মনীতির মূল ত্র, পরের অনিষ্ট যাহাতে 
* হয়, তাহা অকর্তবয। সত্য ভঙ্গে পরের অনিষ্ট হয়, এজন্য 
সত্য পালনীয়। কিন্তু যখন এমন ঘটে, যে সত্য পালনে পরের 
_ গুক্ঠুতর অনিষ্ট, সত্য তঙ্গে ততদূর নহে, তখন মত্য পালনীয় 


২৪ ভালবামার অত্যাচার । 


নহে। ,দশরথের সতাপালনে রামের গুরুতর ঘনিষ্ট; সত্য 
ভঙ্গে কৈকেয়ীর ভাদুশ কোন অনিষ্ট নাই। দৃষ্ান্তজজনিত জন- 
সমাজের যে অনিষ্ট, তাহ| রামের স্বধিকারটাতিতেই গুরুতর । 
উহ! দন্থাতার রূপান্তর। অতএব এমত স্থলে দশরথ সত্যপালন' 
করিয়াই মহাপাপ করিয়াছিলেন। 

এখানে দশরথ দ্বার্থপরতাশূন্য নহেন। সত্য তঙ্গে জগতে 
তাঁহার কলষ্ক ঘোষিত হইবে,এই ভয়েই তিনি রামকে অধিকার 
চাত এবং বহিষ্কৃত করিলেন; অতএব যশোরক্ষা! রূপ ্বার্থের 
বশীভূত হইয়া! রামের অনিষ্ট করিলেন। সত্য বটে, তিনি 
আপনার প্রাণহানিও শ্বীকার করিয়|ছিলেন; কিন্তু তাহার কাছে 
গ্রাণাপেক্ষা যশ প্রিয়, অতএব আপনার ইষ্টই খুঁজিয়াছিলেন। 
এজন্য তিনি স্বার্থপর । স্বার্থপরতা দোষঘুক্ত যে অনিষ্ট তাহ! 
ঘোরতর পাপ। 

অস্থার্থপর প্রেম, এবং ধর্ম, ইহাদের একই গতি একই 
চরম। উত্ভয়ের সাধ্য অন্যের মঙ্গল। বস্তৃতঃ প্রেম। এবং 
ধর্ম একই পদার্ধঘ। সর্ব সংদার প্রেমের বিষয়ীভূত হইলেই 
ধর্ম নাম গ্রাপ্ত হয়। এবং ধর্ম যত দিন না সর্ধজনীন প্রেম 
রূপ হয়, ততদিন মম্পূর্ণত| প্রাপ্ত হয় না। কিন্ত মনুষাগণ, 
কার্ধাতঃ স্নেহকে ধর্ঘ্ম হইতে পৃথগ্ভৃত রাখিয়াছে। এজন্য ভাল- 
বাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্দের দ্বারা স্নেহের শানন 


্ 


আবঙ্াক। 


জাঁন। 


ভ।রতবর্ষে দর্শন কাহাকে বলে? ইহার উত্তর দিতে গেলে 
গ্রথমে বুঝিতে হইবে, যে ইউরোপে যে অর্থে “ফিলোনফি” 
শব্দ ব্যবহৃত হয় দর্শন সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বাস্তবিক 
ফিলমফি শব্দের অর্থের স্থিরতা নাই,কখন ইহার অর্থ 
'অধ্যাত্বতত্ব, কখন ইহার অর্থ গ্রারুতিকবিজ্ঞান, কখন ইহার 
অর্থ ধর্দানীতি, কখন ইহার অর্থ বিচারব্দা!। ইহার একটিও 
দর্শনের বাখ্যার অনুরূপ নহে। ফিলনফির উদ্দেশ্য, জান 
বিশেষ; তদতিরিক্ত অন্য উদ্দেশ্য নাই। দর্শনেরও উদ্দেশা 
জ্ঞান বটে, কিন্তু সে জ্ঞানেরও উদ্দেশ্য আছে। দেই উদ্দেশা, 
নিঃশ্রেয়ন, যুক্তি, নির্বাণ বা তদ্বং নামান্তর বিশিষ্ট গারলৌকিক 
'অবস্থা। ইউরোপীয় রনী জ্ঞানই সাধনীয়; দর্শনে 
জ্ঞান সাধন মাত্র । ইহাভিন্ন আর একটি গুরুতর গ্রতেদ আছে। 
ফিননফির উদ্দেশা, জ্ঞানবিশেষ,কখন আধ্যাত্মিক, *কখন 
ভৌতিক) কখন নৈতিক বা নামাজক জ্ঞান। কিন্তু সর্বত্র 
দার্থ মাত্রেরই জ্ঞান দর্শনের উদ্দেশা। ফলতঃ সকল গ্রকার 
জ্ঞানই দ্শনের অন্তত । | 
জানে নিঃশ্রেয়ম লাভ? ইহা ইউরোপীর দিগের পক্ষে নৃতন 
কথ বটে, এবং এদেশে প্রচলিত “তক্তিতে মিলয়ে কষ) ডুকে 
বছদূর” ইত্যাদি প্রবাদের বিপরীত। জ্ঞানবাদীদিগের বিরোধী 
ভক্তিবাদীও যে এদেশে ছিলেন না) এমত নহে। প্রধান ভক্কি 
* শৃত্রকার শাঙিলায এবং বৈষ্ণব ধর্ম গ্রতিষ্ঠাতা চৈতলা দেব। 
মংসার ছুঃখময়। গ্রাকৃতিক বল,সর্বদ! মনুষা সুখের গ্রতি- 
_দন্ঠ। তুমি যাহ। কিছু স্থখভোগ কর; সে বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে 
টা 


৬ .. জ্বান। 


যুদ্ধ করিয়া! লাভ কর। মন্ুষাজীবন, প্রন্কৃতির সঙ্গে দীর্ঘ সমর 
মাত্র_যখন তুম সমরজয়ী হইলে তখনই কিঞ্চিৎ সুখলাভ 
করিলে। কিন্তু মন্রধাবল হইতে প্রাকৃতিক বল অনেক গুণে 
গুরুতর। অতএব মনুষ্যের জয় কদাচিৎ প্রকৃতির জয়ই 
প্রতিনিয়ত ঘটয়া থাকে। তবে জীবন যন্ত্রণাময়। অআর্ধ্য 
মতে ইহার আবার পৌনঃপুন্য আছে। ইহজন্মে, অনস্তছুঃখ 
কোনরূপে কাটাইয়া গ্রাকৃতিক রণে শেষে পরাস্ত হইয়া, যদি 
জীব দেহত্যাগ করিল__-তথাপি ক্ষমা নাই--আবার জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে, আবার সেই অনন্ত দুঃখভোগ করিতে হইবে_- 
আবার মরিতে হইবে, আবার জন্মিতে হইবে-_আঁবার ছুঃখ। 
এই অনন্ত দুঃখের কি নিবৃত্তি নাই ? মনুষ্যের নিস্তার নাই? 

ইহার ছুই উত্তর আছে। এক উত্তর ইউরোপীয়, আর 
এক উত্তর ভারতবর্ষীয়। ইউরোপীয়েরা বলেন, প্রকৃতি জেয়; 
যাহাতে গ্রকৃতিকে জয় করিতে পার সেই চেষ্টা দেখ। এই 
জীবন রথে প্রকৃতিকে পরাস্ত করিবার জন্য আঘ্ুধ সংগ্রহ কর। 
সেই আমুধ, গ্রকতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজেই বলিয়া 
দিবেন। প্রাকৃতিক তত অধ্যয়ন কর--পগ্রকৃতির গুপু তত্ব 
সকল অবগত হইয়া) তাহারই বলে তাহাকে বিজিত করিয়া। 
মন্ুষ্যজীবন সুখময় কর। এই উত্তরের ফল-_-ইউরোপীয় 
বিজ্ঞান শান্স। 

ভবারতবর্ষীয় উত্তর এই, যে প্রকৃতি অজেয়_যতদিন প্র" 
তির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকিবে ততদিন দুঃখ থাকিবে। অতএব 
গ্রকৃতির সঙ্গে সন্বন্ধ বিচ্ছেদই দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায় । 
সেই সম্বন্ধবিচ্ছোদ কেবল জ্ঞানের দ্বারাই হইতে পারে । এই 
উত্তরের ফল ভারতনরষীয় দর্শন। 

দেই জ্ঞান কি? আকাশ কুঙ্গম বলিলেও একটি জ্ঞাগ হয় _ 


জ্ঞান। ৭ 


কেন ন1 আকাশ কি ভাহা আমর! জানি, এবং কুমুম কি তাহ।ও 
জানি, মনের শক্তির দ্বারা উভয়ে সংযোগ করিতে পারি কিন্ত 
সে জ্ঞান, দর্শনের উদ্দেশা নহে। তাহা ভ্রমজ্ঞান। যথার্থ 
জ্ঞানই দর্শনের উদ্দেশ্য। অই যথার্থ জ্ঞানকে প্রমান্ঞান বা 
মা প্রতীতি বলে। সেই যথার্থজ্ঞান কি? 
যাহা জানি, তাহাই জ্ঞান। যাহা জানি তাহ! কি প্রকারে 
জানিয়াছি? 
কতকগুলি বিষয় ইন্দিয়ের সাক্ষাৎ সংযোগে জানিতে পারি। 
এ গৃহ, এই বৃক্ষ, এ নদী, এই পর্বত, আমার সুখে রহিয়াছে; 
তাহ! আমি চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, এজনা জানি যে এ গৃহ, 
এই বৃক্ষ, এ নদী, এই পর্বত আছে । অভএব জ্ঞাতব্য পদা- 
খের সঙ্গে চক্ষুরিজ্্িয়ের মংযোগে আমাদিগের এই জ্ঞান লব্ধ 
হইল। (১) ইহাকে চাক্ষুষ গ্রতাক্ষ কলে। এইরূপ, গৃহমধ্যে 
থাকিয়! শুনিতে পাইলাম, মেঘ গর্জিতেছে, পক্ষী ডাকিতেছে 
এখানে মেঘের ডাক, গক্ষীর রব আমরা কর্ণের দ্বার! প্রত্যক্ষ 
করিলাম। ইহা শ্রাবণ গ্রত্যক্ষ। এইরূপ চাক্ষুম়, শ্রাবণ 
স্রাণজ, ত্বাচ,এবং রাসন, পঞ্চেজ্রিয়ের সাধ্য পাঁচ প্রত্তাক্ষ । মনও 
একটি ইন্জিয় বলিয়া আধ্য দার্শনিকের! গণিয়।৷ থাকেন; অতএব 
তাহারা মানন প্রত্যক্ষের কথা বলেন। মন বহিরিন্ত্িয় নহে। 
অন্তরিক্রিয়ের সঙ্গে বহিষ্িষয়ের মাক্ষাৎসংযোগ অসস্তব। অত. 
এব মানস প্রতাক্ষে বহির্বিষয় অবগত হওরা যায়না; কিন্ত 
অন্তর্কিষয় জ্ঞান, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারাই হইবে। * ৪ 


পপশশ শিপ ীশীপিশিিপা 
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(১) গুহ, পর্ধতাদি দূরে রহিয়াছে-আমাদিগের চক্ষে সংলগ্ন 
নহে, তবে ইন্ত্িয়ের সংযোগ হইল কি গ্রকারে? দৃষ্ট পদ্দার্থ 
বিক্ষিপ্ত রশ্রির দ্বারা । এ রশ্মি আমা'দরগের নয়নাভ্যন্তরে বেশ 
৪ করিলে দৃষ্টি হয়। 
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যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিষযে আমাদিগের জ্ঞ।ন জন্মে, 
এবং তদ্/তিরিক্ত নিষয়ের জ্ঞানও চিত হয়। আমি রুদ্ধদ্ার 
গৃহমধ্যে শয়ন করিয়। আছি, এমত সময়ে মেথের ধ্বনি শুনি- 
লাম, ইহাতে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু সে প্রত্যক্ষ ধ্বনির, 
মেঘের নহে। মেঘ এখানে আমাদের গ্রত্যক্ষের বিষয় নহে। 
অথচ আমর! জানিতে পারিলাম যে আকাশে মেঘ আছে। 
ধ্বনির গরত্যক্ষে মেঘের অস্তিত্ব জ্ঞান. হইল কোথা হইতে? 

আমরা পুর্বে পূর্বে দেখিয়াছি, আকাশে মেঘ বাতীত কখন 
এরূপ ধ্বনি হয় নাই। এমন কথনও ঘটে নাই যে, মেঘ 
নাই, অথচ ধরপ ধ্বনি শুনা গিয়াছে। অতএব রুদ্ধদ্বার গৃহ. 
মধ্যে থাকিয়াও আমরা 'বিনাগ্রতাক্ষে জশিলাম যে আকাশে 
মেঘ হইয়াছে । ইহাকে অন্ুমিতি বলে। মেঘধ্বনি, আমরা 
প্রত্যক্ষে জানিয়াছি) কিন্তু মেঘ শন্থ্মিতির দ্বারা। 

মনে কর) রুদ্্বার গৃহ অন্ধকার,এবং তুমি মেথানে একাকী 
আছ। এমত কালে তোমার দেহের সহিত মন্নষাশরীরের 
স্পর্শ অনুভূত করিলে । তুমি তখন কিছু না দেখিয়া, কোন 
শবও না শুনিয়া জানিতে গারিলে যে গৃহমধো মনুষ্য আগি- 
য়াছে। দেই ম্পর্শজ।ন, ত্বাচ প্র্াক্ষ।; কিন্তু গৃহমধো মন্বা- 
জ্ঞান অন্ুমিতি। এ অন্ধকারগৃহে তুমি যদি যুখিকা পুপ্পের 
গন্ধ পাও, তবে তুমি বুঝিবে, যে গৃহে যুখিকা পুষ্প আছে) 
এখানে গন্ধই প্রতাক্ষের বিষয় ুষ্গ অনুমিতির বিষয় | 

মননুষা অল্প বিষয়ই শ্বরং প্রত্যক্ষ করিতে পারে। অধি- 
কাংশই অন্ুমিতির উপর নির্ভর করে। ভাম্ুমিতি সংসার চালা- 
ইতেছে। আমাদিগের অনুমানশুক্তি না থাকিলে, আমর! প্রায় 
কোন কার্যই করিতে গারিতাম না। বিজ্ঞান, দর্শনাদি। 
অনুমানের উপরেই নির্দিত। 
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কিন্ত যেমন কোন মন্তুষাই সকল বিষয় স্বয়ংপ্রত্যক্ষ করিতে 
পারেন না, তেমনি কোন ব্যক্তি সকলতত্ব স্বয়ং অনুমান করিয়। 
পিদ্ধ করিতে পারেন না । এমন অনেক বিষয় আছে) যে তাহা 
অনুমান করিয়া জানিতে গেলে যে পরিআম আবশ্যক, তাহ! 
একজন মন্থুষোর জীবনকালের মধ্যে সাধ্য নহে । এমন অনেক 
বিষয় আছে যে তাহ! অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করার জনা যে 
বিদ্যা, বা যে জ্ঞান) বা! যে বুদ্ধি, বা যে অধ্যবসায় গ্রয়োজ্শীয় 
তাহা অধিকাংশ লোকের নাই । অতএব এমন অনেক নিতান্ত 
গ্রয়োজনীয় বিষয় আছে, যে তাহা অনেকে স্বয়ং গ্রতাক্ষ বা 
অনুমানের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এমন স্থলে আমর! 
কি করিয়া থাকি? যে স্বরং প্রতাক্ষ করিয়াছে, বা যে স্বয়ং 
অনুমান করিয়াছে, তাহার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করি। ইতা- 
লীর উত্তরে যে আন্প নামে পর্বতশ্রেণী আছে তাহ! তুমি 
শ্থয়ং প্রত্যক্ষ কর নাই। কিন্তু ধাহারা দ্রেখিয়াছেন তাহাদের 
গ্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি মে জ্ঞান লাভ করিলে। পর- 
মাণু মাত্র যে অন্য পরমাণু মাত্রের দ্বারা আন তয়, ইহাঞপ্রতা- 
-ক্ষের বিষয় হইতে পারে না, এবং তুমিও ইহা গণনার দ্বারা 
পিদ্ধ করিতে পার নাই, এজন্য তুমি নিউটনের কথায় বিশ্বাদ 
করিয়া মে জ্ঞান লাভ করিলে। 


ন্যায়, সাংখ্যাদি আর্ধযদর্শনশান্ত্রে ইহা একটি তৃতীয় গ্রামীণ 

বলিয়া গণা হইরাছে। ইহার নাম শব । তাহাদিগের বিবি. 

নায় বেদাদ্দি এই গ্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাকা ব! 

' গুরূপদেশ, স্ৃলতঃ যে বিশ্বাসযোগ্য তাহার উপদেশ, -আধ্্য, 
মতে ইহ] একটি স্বতগ্র গ্রযাণ। তাহারই নাম শব। 

কিন্ত চার্বাগাদি কোন কোন আর্ধ্য দার্শনিক; ইহাক্ষ 
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গ্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। ইউরোপীয়েরাও, ইহাকে 
স্বতন্ত্র গ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন ন|। 

দেখা যাইতেছে, সকলের কথাতে বিশ্বাস অবর্তবা। যদি 
একজন বিখ্যাত খিথ্যাধাদী আসিয়া বলে যে; মে জলে অগ্নি 
জনিতে দেখিয়া আসিয়াছে ভবে এ কথা কেহই বিশ্বা করিবে 
না। তাহার উপদেশে প্রমান্ঞানের উৎপত্তি নাই। বাক্তি- 
বিশেষের উপদেশই গ্রমাণ বলয় গ্রাহা। তবে, মেই জ্রান- 
নাভের পূর্বে, আদৌ মীমাংসা আবশ্যক যে কে বিশ্বামবোগা 
কেনহে। কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিঝবা এ মীমাংস! 
করিব? কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়।, মন্বাদির কথা 
আপ্তবাক্য বলির গ্রহণ করিব, এবং রামু শ্যামুর কথা অগ্রাহ্য 
করিব? দেখা যাইতেছে, যে অনুমানের দ্বঃরা ইহা সিদ্ধ করিতে 
হইবে। আন্ুর সঙ্গে পল্লীর পারি সাহেবের মতভেদ। তুমি 
চিরকাল শুনিয়া! আমিয়।ছ, যে মন্তু অন্রান্ত খধি, এবং পাদরি 
সাহেব স্বার্থপর সামান্ত মনুষা।; এজন্য তুমি অনুমান করিলে 
যে মনুর কথা গ্রহ, পাদরির কথা অগ্রাহথ। মন্ুর ন্যায় জত্রান্ত 
থধি গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, বলিয়া তুমি অনুমান 
করিলে গোমাংস অভক্ষ্য। আতএব শব্দকে একটি গত 
গ্রমাণ ন! বলিয়া) আন্ুমানেন্ন অন্তর্গত বল না কেন? 

শুধু তাহাই নহে। যে বাক্তির কতক গুলি উপদেশ গ্রাহা 
করি, তাহারই আর কতকগুলি অগ্রাহা করিয়া থাক। মাধা- 
কর্ধন সম্বন্ধে নিউটনের যে মত, তাহা তুমি শিরোধার্যা কর, 
কিন্তু আলোক মন্বন্ধে তাহার যে মত, তাহা পরিত্যাগ করিয়া 
তুমি কষুদ্রতর বুদ্ধিজীবী ইয়ঙ ও ফেনেলের মত গ্রাণ কর, 
ইহার কারণ কি? ইহার কারণ সন্ধান করিলে) তলে অন্ুমিতি- 
ফ্কেই গাওয়া যাইবে। অনুমানের দ্বারা তুমি জানিয়াছযে 
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মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নিউটনের যে মত। তাহ! সত্য, আলোক 
সম্বন্ধে তাহার যে মত তাহ! অসত্য। যদি শব্ধ একটা পৃথকৃ 
গ্রধাণ হইত) তবে তাহার নকল মতই তুর্মি গ্রাহ্য করিতে। 

তারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়৷ থাকে । ভারতবর্ষে যাহার মত 
গ্রাহ্য বলিয়া স্থির হয়, তাহার সকল মতই গ্রাহ্য হয়। ইহার 
কারণ শব একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়৷ গণা--আপগ্ুবাক্ মাত্র 
গ্রহা, ইহ! আর্ধ্য দর্শনশান্ত্রের আজ্ঞ। | এইরূপ বিশেষ বিচার 
ব্যতীত খষি ও পণ্ডিত দ্িগের মতমাত্রই গ্রহণ কর!) ভারতত- 
বর্ষের অধনতির একটি যে কারণ ইহ বল! বানুল্য। অতএব 
দার্শনিকদিগের এই একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তিতে সামান্য কুফল ফলে 
নাই। 

গ্রত্যক্ষ,অনুমান এবং শব্দ ভিন্ন নৈয়ারিকেরা উপঘিতিকেও 
একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বিবেচনা করেন। বিচার করিয়া দেখিলে 
সিদ্ধ হইবে যে উপমিতি, অন্থমিতির প্রকারভেদ মাত্র, এবং 
সেই.জন্য সাংখাদি দর্শনে উপমিতি স্বতন্ত্র গ্রমাণ বলিয়! গণা 
হয় নাই। অতএব উপগিতির বিস্তারত উল্লেখ গ্রয়োজনীয় 
বোধ হইল ন|। বস্ততঃ গ্রতাক্ষ। এবং অনুমাই জ্ঞানের 
মূল। 

তাহার পর দেখিতে হইবে, যে অনুমানও প্রত্াক্ষমূলক। 
যে জাতীয় প্রত্যক্ষ কখন হয় নাই, সে বিষয়ে অন্তমান হয় না। 
তুমি যি কখন পূর্বে মেঘ ন| দেখিতে, বা অর কেহ কখন না 
দ্রেখিত, তবে তুমি র্ধদ্থার গৃহমধ্যে মেঘগঞ্জন শুনি্বী। ফখন 
মেঘান্ুমান করিতে পারিতে না। তুমি যদি কখন যৃথিকা গন্ধ 
প্রতাক্ষ ন। করিতে), তবে অন্ধকারগৃহে থাকিয়া যুখিকা ঘ্রাণ 
পাইয়া তুমি কখন অনুমান করিতে পারিতে না, যে গৃহমধ্যে 
শৃথিকা আছে। এইরূপ অন্যান্য পদার্থ সমন্ধে বল! যাইতে 
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গারে। তবে অনেক সময়ে দেখা যাইবে, যে একটি অনুমানের 
মূল, বন্ুতর বনুজাতীয় পূর্বগ্রত্যক্ষ। এক একটি বৈজ্ঞানিক 
নিয়ম সহত্্ সহস্র জাতীয় প্রত্যক্ষের ফল। 

অতএব প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল_সকল প্রমাণের 
মূল। অনেকে দেখিয়া বিম্মিত হইবেন, যে দর্শনশান্, দই 
তিন সহস্র বংমরের পর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার মেই চার্বাকের 
মতে আসিয়। পড়িতেছে। ধন্য আর্ধাবুদ্ধি! যাহা এতকালে 
হুম, মিল, বেন প্রন্ততির স্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে- ছুই সহস্তা- 
ধিক বৎসর পূর্বে বৃহস্পতি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। 
কেহ না ভাবেন যে আমরা এমন বলিতেছি যে প্রত্যক্ষভিন্ন 
প্রমাণ নাই_আমরা বলিতেছি যে, সকল প্রমাণের মূল 
প্রত্যক্ষ । বৃহস্পতি ঠিক তাহাই বলিয়াছিলেন কি না, তাহার 
গ্রন্থ মকল লুপূ হওরায় নিশ্চর করা কঠিন। 

গ্রত্যাক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল। কিন্তু এই তত্বের মধ্যে 
ইউরোপীয় দার্শনিক দ্রিগের মধ্যে একটা ঘোরতর বিবাদ আছে। 
কেহ কেন বলেন, যে আমাদিগের এমন অনেক জ্ঞান আছে, 
যে তাহার মূল প্রতাক্ষে পাওয়া যায় না। যথা, কাল, আকাশ; 
ইত্যাদি। 

কথাটি বুঝা কঠিন। আকাশ সন্বন্ধে একটি সহজ কথ! 
গ্রহণ করা যাউক,__-যথা, ছুইটি সমানান্তরাল রেখা যতদুর টানা 
যাউক, কখন মিলিত হইবে না, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি । 
কিন্তু জ্ঞান আমর! কোথা পাইলাম? 'প্রতাক্ষবাদী বলিবেন 
€প্রত্ক্ষের দ্বারা'। আমর! যত সমানান্তরাল রেখা দেখিয়াছি, 
তাহা! কখন মিলিত হয় নাই।” তাহাতে বিপক্ষের প্রত্যুত্তর 
করেন, যে “্ঝগরতে যত সমানান্তরাল রেখা হইয়াছে, সকল 
তুমি দ্বেখ নাই-তুমি যাহা দেখিয়াছ, তাহা মিলে নাই বটে»; 
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কিন্ত তুমি কি প্রকারে ভানিলে যে কোন কালে কোথায় এমন 
ছুইটি সমানান্তরাল রেখা হয় নাই, ব| হইবে না, যে তাহা 
টানিতে টানিতে একস্থানে মিলিবে না ? যাহা মন্গষোর গ্রতাক্ষ 
হইয়াছে, তাহা হইতে তুমি কি প্রকারে অগ্রতাক্ষীভূতের নিশ্চয় 
করিলে? অথচ আমরা জানিতেছি যে তুমিযাহা বলিতেছ 
তাহা সত্য ;--কন্মিন কালে কোথাও এমত দুইটি সমানান্তরাল 
রেখা হইতে পারে না যে তাহা মিলিবে। তবে প্রত্যক্ষ 
ব্যতীত তোমার আর কোন ভ্ঞানমূল আছে-_নহিলে তুমি এই 
গ্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জানটুকু কোথায় পাইলে ?” 

এই কথা বলিয়!, বিখ্যাত জর্মমান দ্ার্শনক কান্ত, লক ও 
হুমের গ্রতাক্ষবাদের প্রতিবাদ করেন। এই মতিরিক্ত জ্ঞানের 
মূল তিনি এই নির্দেশ করেন, যে যেখানে বহিব্বিষয়ের জ্তান 
আমাদিগের ইন্িয়ের দ্বারা হইয়া থাকে) সেখানে বহির্বর্ষয়ের 
"কৃতি সম্বন্ধে কোন তত্বের নিত্যত্ব আমাদের জ্ঞানের অতীত 
হইলেও) আঘাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের প্রক্ীতির নিন্যাত্ব আমা- 
দিগের জ্ঞানের আয়ত্ত বটে। আমাদিগের ইন্জ্র় সকলের 
-প্রন্কতি অনুসারে আমর] বহির্ধ্িষয় কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থা- 
পন বলিয়৷ পরিজ্ঞ।ত হই ॥ ইন্দ্রিয়ের প্ররূতি সর্বত্র একরূপ, 
এজন্য বহির্বিষয়ের তততৎ অবগ্তাও আযাদিগের 1৭॥কট সর্বত্র 
একরূপ। এইজন্য আমাদিগের কাল, আকাশাদির সমবায়ের 
নিত্যত্ব জানিতে পারি । এই জ্ঞঃন আমাদিগেতেই আছে 
এজন্য কান্ত ইহাকে স্বতে!নব বা আন্যন্তরিক জ্ঞান বন্গেনণ 
আমাদিগের ব্রাঙ্গেরা ইহাকে মহজজ্ঞান বলেন। 

পাঠক আবার দেখিবেন বে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন, 
ফিরিয়া! ফিরিয়া সেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে মিলিতেছে। 
ধেমজা চর্ব!কের প্রত্যক্ষবাদে) মিল ও বেনের প্রত্যক্ষবাদের 


৩৪ জ্ঞান । 


সাদৃশ্য. দেখ গয়াছে। তেমনি বেদীস্তের মায়াবাদের সঙ্গে 
কান্তের এই গ্রহাক্ষ প্রতিবাদের সাদৃশ্য দেখা যায়। আধ্যা- 
তিক তত্বে, প্রাচীন আর্ধ্যগণ কর্তৃক সৃচিত হয় নাই। এমত 
তত্ব অল্পই ইউরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

কান্তীয় মাভান্তরিক মতের প্রধানতম গরতিদম্দী জন ্টাট 
মিল। তিনি কার্ধাকারণমন্বন্ধের নিতাযত্বের উপর নির্ভর করেন। 
তিনি বলেন যে আামর। প্রত্যন্ের দ্বাৰা একটী কাটা সংস্কার 
এই লভ করিয়াছি, যে যেখানে কারণ বর্তমান আছে সেই 
থানেই তাহার কার্ধা বর্তমান থাকিবে । যেখানে পুব্ধে দেগি- 
যাছি যে ক বর্তমান আছে, সেইখানে দ্েখিয়।ছি যে থ আছে। 
পুনর্ধবার যদি কোথাও ক দেখি, তবে আমরা গ।নতে গারি ষে 
খও এখানে আছে, কেন না আমরা গ্রত্যক্ষের দার জানিয়াছি 
যেখানে কারণ থাকে সেইথানেই তাগার বার্দা থাকে। 
সমানান্তরালতা কারণ, এবং সংমুলনবিরহ তাহার কার্ধা, কেন 
না] আমরা যেখানে যেখানে মমানান্তরালতা প্রত্যক্ষ কারয়।ছি। 
সেইখানে সেই খানে দেখিয়াছি মিল হয় ন৯, অতএব 
মমানান্তরালনা। স'মিলনবিরহের নিয়ত পূর্ববন্তী। কাজেই 
আমর] জানিতেছ্ি যে যখন যেখানে দুইটা মমানান্তরাল রেখ। 
থাকিবে, সেই খাখেই আর তাহাদিগের মিলন হইবে না। 
অতএব এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষমূলক। 

(শেষ মত) হর্বটস্পেন্সরের | তিনিও প্রত্যক্ষবাদী, কিন্ত 
'তিনি বলেন যে এই প্রত্ক্ষমূলক জ্ঞান সকলটুকু আমাদিগের 
নিজ প্রত্যক্ষজাত নহে। প্রতাক্ষজাত সংস্কার পুকুষানুক্রমে 
গ্রাপ্ত হওয়৷ যায়। আমার পূর্ববপুরুষদিগের বে প্রত্যক্ষজাত 
সংস্কার, আমি তাহা কিয়দংশে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে 
দেই সকল দংস্কার লইয়! জন্মিয়াছি এমত নহে--তাহ। হইলে 
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সদাঃপ্রস্থত শিশুও সংস্কারবিশি্ই হইত, কিন্তু তাঁহার বীন্গ 
আমার শরীরে (মন, শরীরের অন্তর্গত) আছে; প্রয়ৌজনমত 
সময়ে জ্ঞানে পরিণত হইবে । এইরূপ, ধাঁহা কান্তীয় মতে 
আত্যন্তরিক বা! সহজ জ্ঞান, স্পেন্সরের মতে তাহ! পূর্বপুরুষ- 
পরম্পরাগত প্রত্যক্ষজাত জ্ঞান । 

এই কথা আপাততঃ অপ্রামাণিক বোধ হইতে পারে, কিন্ত 
শ্পেন্লর এরূপ দক্ষতার সহিত ইহার সমর্থন করিয়াছেন, যে 
ইউরোপে এই মতই এক্ষণে প্রচলিত হইয়া উঠিতেছে। (২) 
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. প্রথম পরিচ্ছেদ । 


উপক্রমণিক|। 


এ দেশীয় প্রাচীন দর্শন সকলের মধ্য বঙ্গদেশে ন্যায়ের 
প্রাধান্য। দেশীয় পণ্ডিতের সচরাচর সধাখ্যের প্রতি তাদৃশ 
মনোযোগ করেন না। কিন্তু ভারতবর্ষে সাংখ্য যে কীর্তি 
করিয়াছে, তাহ। অনা দর্শন দূরে থাকুক, অগ্ত কোন শাস্ত্রের 
দ্বারা হইয়াছে কি না, সনেহ। বনৃকাল হইল, এই দর্শনের 


(২) অনেকে কোমতের “'[091059 71010900077 গন্জীক 

দর্শনশান্ত্রের নামানুবাদে প্রতাক্ষবাদ লিখিয়া থাকেন। আঁমা- 
দের বিবেচনায় সেটা ভ্রম। যাহাকে 41001011081 চ01108105% 
বলে অর্থাৎ লক, হুম, মিল; ওবেনের মতকেই প্রত্যক্ষবাদ বল! 
যায়। আমরা মেই অথেই প্রত্যক্ষবাদ শব এই প্রবন্ধে ব্যব. 
স্কার করিয়াছি। 
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প্রকাশ হয়। কিন্তু অদ্যাপি হিন্দুলমাজের হাদয়ধো ইহার 
নানা মূষ্তি বিরাঙ্গ করিতেছে। যিনি হিদ্ুদিগের পুরাবৃত্ত 
অধায়ন করিতে চাহেন, সাংখাদর্শন না বুঝিলে তাহার সমাক 
জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না হিন্দুদমাজের পূর্র্বকালীন গতি 
অনেক দূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্তমান 
হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চীহেন, তিনি সাংখা অধারন 
করুন। সেই চরিত্রের মূল মাংখো অনেক দেখিতে পাইবেন। 
সংসার যে ছুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদ্িগের পুকুষার্থ, 
এ কথা! যেন হিন্দজাতির হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, এমন) 
বোধ হয়) পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার 
বীজ সংখাদর্শনে | তন্নিবন্ধন,ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য 
বহুকাল হইতে প্রবল) তেমন আর কোন দেশেই মহে। সেই 
বৈরাগ্যগ্রাবলোর ফল বর্তমান হিন্দুটরিত্র। যে কার্ধ্যপরতন্র 
তার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীরের! 
নির্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগোর সাধারণত] মাত্র । যে 
অদুষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখাজাত 
বৈরাগোর ভিন্মূত্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যপাধারণতা এবং 
অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতেই ভারতবর্ধীয়দিগের অসীম বাহুবল 
সত্বেও আর্যাভূমি মুসলমানপদানত হ্ইয়াছিল। সেই জন্য 
অর্দাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে 
এ দেশে সমাক্ষোন্নতি মন্দ হইয়।, শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল । 
আবার সাংখ্যের প্রন্ততি পুরুষ লইর! তন্ত্রের সৃষ্টি । সেই 
তান্ত্রিককাণ্ডে দেশ ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই তন্ত্রের কৃপায় বিক্রম- 
পুরে বমিয়া নিষ্ঠ ্রাঙ্গণ ঠাকুর অপরিমিত মদ্দিরা উদরস্থ করিয়া, 
ধর্মাচরণ করিলাম বলিয়া, পরম পরিতোষ লাভ করিতেছেন। 
নেই তত্ত্ের প্রভাবে, প্রায় শত যোজন দুরে, ভারতবর্ষের 
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পশ্চিমাংশে কাণরফৌড়। যোগী উলঙ্গ হুইয়। কদর্য উৎসৰ 
করিতেছে । সেই তন্ত্রের গ্রসাদে আমরা ছুর্গোত্সব করিস! এই 
বাঙ্গালা দেশের ছয় কোটি লোক জীবন “সার্থক করিতেছি। 
যখন গ্রামে গ্রামে, নগরে মাঠে জঙ্গলে শিবালয়, কালীর মন্দির 
দেখি, আমাদের লাংখ্য মনে পড়ে ; যখন দুর্মা কালী জগস্ধাত্রী 
পুজার বাদ্য-শুনিঃ আমাদের সাংখ্যদর্শন মনে পড়ে। 
অদ্যাপি শ্রীমন্তগবদশীতা, সুশিক্ষিত প্রাচীন হিন্দুসম্প্রদায়ের 
গ্রধান ধর্মপুস্তক। সেই গীতা মির পদার্থ। তত্প্রণেতা 
যিনিই হউন, « বুশান্ত্র গুরূপাসনোপি সারাদানং ঘট্‌ পদ বৎ+* 
সাংখ্য প্রবচনের এই বাক্যানুসারে তিনি কার্য করিয়াছেন। 
কিন্ত অন্যান্য যেখান হইতেই তিনি সঙ্কলন করুন, সাংখ্য 
হইতে যাহা লইয়াছেন, তাহ জাজ্জল্যমান। সাংখ্যদর্শন ন! 
হইলে ভগবদগীতা। হইত ন1। 
* সহজ বৎসর কাল বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম ছিল। 
ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত মধ্যে যে দময়টি সর্বাপেক্ষা! বিচিত্র এবং 
_সৌষ্ঠব লক্ষণযুক্ত, দেই সময়টিতেই বৌদ্ধধর্ম এই ভারত- 
ভূমির প্রধান ধর্ম ছিল। ভারতবর্ষ হইতে দুরীকৃত হইয়া, 
সিংহলে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে, ব্রহ্গে, শ্যামে, এই ধর্ম 
অদ্যাপি ব্যাপিয়৷ রহিয়াছে । সেই বৌদ্ধধর্মের আদি এই 
সাংখ্াদর্শনে। বেদে অবজ্ঞা, নির্ব্বাণ, এবং নিরীশ্বরতা বৌদ্ধ- 
ধর্মে এই তিনটী নৃতন; এই তিনটিই এ ধর্মের কলেবর | 
উপস্থিত 'লেখক কর্তক ১৬ সংখ্যক কলিকাত! রিবিউটে 
“বৌদ্ধধর্ম এবং সাংখ্য দর্শন” ইতি প্রবন্ধে প্রতিপন্ন কর! হই- 
যাছে যে, এই 'তিনটিরই মূল সাংখাদর্শনে। নির্বাপ, সাংখোর 
মুক্তির পরিমাণ মাত্র। বেদের অবস্ঞা,সাংখো প্রকাশ কোথাও 
ও গ৪র্থ অধ্যায়। ১৩ কুত্র। . 
_ ঘ 
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নাই, বরং টবিকতার আড়ম্বর অনেক। কিন্তু সাংখ্যগ্রবন্ন- 
কার বেদের দোহাই দিয়। শেষে বেছে মূলোচ্ছেদ করি- 
য়াছেন।* | 

কথিত হইয়াছে যে, যত লোক বৌদ্ধধর্্(বলম্বী,তত মংখ্যক 
অন্য কোন ধর্মাবলম্বী লোক পৃথিবীতে নাই। সংখ্য। মন্বন্ধে 
্ষ্ট ধর্মাবলম্বীরা তৎপরবর্তী। সুতরাং যদি কেহ জিজ্ঞাস! 
করে, পৃথিবীতে অবভীর্ণ মন্ুযযমধ্যে কে মর্ধাপেক্ষা অধিক 
লোকের জীবনের উপর গ্রতৃত্ব করিয়াছেন,তখন আমর! গ্রথয়ে 
শাক্যমিংহের। তৎপরে যীপ্ত খবীষ্টের নাম করিব। কিন্তু শীক্য. 
মিংহের সঙ্গে সঙ্গে কপিলেরও নাষ করিতে হইবে। 

অতএব স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে 
সকল দর্শনশান্ত্র অবতীর্ণ হইয়াছে) মাংখোর ন্যায় কেহ বু 
ফলোৎপাদক হয় নাই। গ্রেতে। বা আরিস্ততল, বেকন ব| 
দেকাত? অধিকতর গুভ ফলের বীজবপন করিয়া থাকিবেন 
রিস্তু ফলবাহুল্যে কগিলের সৃষ্টি ভূতলে অদ্বিতীয়। সেই 
সুষ্টির মকল পরিণায় যে শুভ নহে, দে দোষ কপিলের নয়। 
যে ভূমিতে তাহার বীজ পড়িয়াছে, অনেক দৌষ সেই ভূমিরই। : 

মাংখোর প্রথমোৎগত্তি কোন কালে হইয়াছিল, তাহা স্থির 
রা অতি কঠিন। অন্তবতঃ উহ! বৌদধধর্দের পুর্বে গ্রচারিত 
হইয়াছিল। বিদ্বস্তী আছে যে, কপিল উহার গ্রথেত]। এ 
কিন্বদস্তীর গ্রতি অবিশ্বাম করিবার কোন কারণ নাই। কিন্ত 
রি রন কে, কোন দেশীয় ব্যক্তি) কোন কালে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা জানিবার কোর উপায় নাই। কেবল ইহাই 
রল! যাইতে পারে যে, তাৃশ বুদ্ধিশালী বাজি পৃথিবীতে অল্লই 


১ 
* বৌদ্ধ যে সংখ্যমূলক, তাহার গ্রমাণ বারে দার 
স্থান এ নছে। 
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জন্গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠক ম্মরণ রাখিবেন, যে আমর! 
দনিরীশ্বর সাংখযকেই"ঃ সাংখা বলিতেছি। পতঞ্চলি গ্রণীত 
যো গশান্্ফে সেখর সাংখ্য বলিয়া! থাকে। এ প্রবন্ধে তাহার 
কোন কথা মাই। 

সাংখ্য দর্শন অভি প্রাচীন হইলেও, বিশেষ প্রাটীন কোন 
সাংখ্য গ্রন্থ দেখা যায় না। সাংখ্য প্রবচনকে অনেকেই কপিল 
শৃত্র বলেন, কিন্তু তাহ! কখনই কপিলগ্রণীত মছে। উহা যে 
বৌদ্ধ, ন্যায়, মীমাংসা! গাডৃতি দর্শনের প্রচারের পরে প্রণীত 
ইইয়াছিল) তাহার প্রমাণ রী গ্রন্থমধ্যে আছে। এ সকল 
দর্শনের মত পাঁংখ্যগ্রবচমে খণুন কযা দেখা যায়। তত্তিত্র 
সাংখাকারিকা, তত্ব সমাস, ভোজবাত্তিক, সাংখ্াসার, সাংখা- 
গ্রদীপ, সাংখ্যতত্ব গ্রদীগ উন্তযাদি গ্রন্থ, এবং এই সকল গ্রন্থের 
ভাষ্য টীকা প্রভৃতি বুল গ্রস্থ অকেক্ষাকৃত অন্ভনব। কপিল, 
অর্থাৎ সাংখ্য দর্শনের গ্রথম অধাপকের যে মনত, কাঁহাই 
আমাদিগের আদদরণীয় ও মমালোচ্য; এবং যাহ! কপিল সুত্র 
বলিয়া চলিত, তাহাই আমর! অবলম্বন করিয়া, অতি সংক্ষেপে 
সাংখ্য দর্শনের লম্থু উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ব করিব। আমর! 
যাহ! কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাংখোর মত, এমত বিবেচনা 
কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখোর মত তাল করিয়া 
বুঝা যায়ঃ আমরা তাহাই বলিব। 

কতক গুলি বিজ্ত লোকে বলেন, এ সংস'র স্থখের সংসার। 
আমরা সুখের জন্য এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি? খাহা 
কিছু দেখি, জীবের স্থুখের জন্য স্টটি হইয়াছে। ভীবের স্থথ 
বিধান করিবার অন্যই হৃষ্টিকর্তা জীবকে স্্ট করিয়াছেন। 
স্থ্ট জীবের মঙ্গলার্থ স্থষ্টিমধ্যে কত কৌশল, কে না দেখিতে 
পায়? 
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আবার কতক গুলিন লোক আছেন, তাহারাও বিজ্ঞ__ 
তাহার বলেন, সংসারে সখ ত কই দেখি না--দুঃখেয়ই 
প্রাধান্য। স্থট্টিকর্তী কি অভিপ্রায়ে জীবের স্থাষ্টি করিয়াছেন 
তাহা বলিতে পারি না-_তাহা মনুষ্যবুদ্ধির বিচার্ধ্য নহে-_কিন্ত 
সে অভিপ্রাক্ন যাহাই হউক, সংসারে জীবের সখের অপেক্ষা 
অন্ুখ অধিক। তুমি বলিবে, ঈশ্বর যে সকল নিয়ম অবধারিত 
করিয়া দিয়াছেন, সে গুলি রক্ষা করিয়া! চলিলেই কোন দুঃখ 
নাই, নিয়মের লঙ্ঘনপৌনঃপুন্যেই এত দুঃখ । আমি বলি, 
যেখানে ঈশ্বর সেই সকল নিয়ম এমত করিয়াছেন যে, তাহ! 
অতি সহজেই লঙ্ঘন করা যায় এবং তাহ! লঙ্ঘনের প্রবৃত্তিও 
অতি বলবতী করিয়! দ্রিয়াছেন, তখন নিয়ম লঙ্ঘন ব্যতীত 
নিয়ম রক্ষ! যে তাহার অভিপ্রায়, এ কথা কে বলিবে? মাদক 
সেবন পরিণামে মন্গুয্যের অত্যন্ত ছুঃখদায়ক--তবে মান্ক 
সেবনের প্রবৃত্তি মন্ু্ের হৃদয়ে রোপিত হইয়াছে কেন? এবং 
মাদকসেবন এত স্ুমাধ্য এবং আশুসুখকর কেন? কতক 
গুলি নিয়ম এত সহজে লজ্বনীয় যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার সময় 
কিছুই জানিতে পার! যায় না। ডাক্তার আঙ্গস শ্মিথের পরী- 
ক্ষায় সগ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মহৎ অনিষ্টকারী 
কার্ধণিক আসিডগ্রধান বাধু নিশ্বসে গ্রহণ করিলে আমাদের 
কোন কষ্ট হয় না। বসস্তার্দি রোগের বিষবীজ কখন আমা- 
দিগের শরীরে গ্রবেশ করে, তাহ! আমর! জানিতেও পারি না। 
অনৈক গুলি নিয়ম এমন আছে ষে, তাহার উল্লজ্বনে আমর! 
বর্বদা কষ্ট পাইতেছি; কিন্তু সে নিয়ম কি) তাহ! আমাদিগের 
জাঁনিবার শক্তি নাই। ওলাউঠা রোগ কেন জদ্মে, তাহ! আমর! 
এ পর্য্যস্ত জানিতে পারিলাম না। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি 
বৎসর ইহাতে কত ছুঃখ পাইতেছে। যদি নিয়মটি লঙ্ঘদের 
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ক্ষমতা দিয়া নিয়মটি জানিতে দেন নাই, তবে জীবের মঙ্গল 
কামন। কোথা? পণ্ডিত পিতার পুত্র গণমূর্থ; তাহার ূর্খ- 
তার যন্ত্রণায় পিতা রাতি দিন যন্ত্রণা পাইতেছেন। মনে কর, 
, শিক্ষার অভাবে সে মূর্খতা জন্মে নাই। পুত্রটি স্ুলবুদ্ধি লইয়াই 
ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। কোন নিয়ম লঙ্ঘন করায় পুত্রের মস্তিষ্ক 
অসম্পূর্ণ, এ নিয়ম কি কখন মনুষ্যবুদ্ধির আয়ত্ত হইবে? মনে 
কর) ভবিষাতে হইবে। তবে যত দিন সে নিয়ম আবিষ্কৃত 
না হইল, ততদিন যে মনুষাজাতি দুঃখ পাইবে, ইহ স্থট্টিকর্থার 
অভিপ্রেত নহে, কেমন করিয়। বলিব? 


আবার, আমর]! সকল নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলেও যে 
দুঃখ পাইব না), এমতও দেখি না। একজন নিয়ম লঙ্ঘন 
করিতেছে, আর একজন ছুঃখভোগ করিতেছে। আমার 
প্রিয়বন্ধু আপনার কর্তব্য সাধনার্থ রণক্ষেত্রে গিয়া গ্রাণত্যাগ 
করিলেন) আমি তাহার বিরহ্যন্ত্রণা ভোগ করিলাম। আমার 
জন্মিবার পঞ্চাশ বদর পূর্বে যে মদ আইন বা মন্দ রাজশামন 
হইয়াছে, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি। কাহারও 
পিতামহ ব্যাধিগ্রন্ত ছিলেন, পৌত্র কোন নিয়ম লজ্ান না 
করিয়াও ব্যাধিগ্রন্ত হইতে পারে। 


আবার, গোটাকত এমন গুরুতর বিষয় আছে)যে গ্বাভাবিক 
নিয়মান্থবন্তী হওয়াতেও দুঃখ । লোকসংখয। বৃদ্ধ বিষয়ে মাল- 
থসের মত,ইহ!র একটা প্রমাণ । এক্ষণে স্ুবিবেচকেরা দকঞ্ঠোই 
্বীকার করেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ নৈসর্ণিক নিয়মানুসারে 
আপন আপন স্বভাবের পরিতোষ করিলেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
হইয়। মহৎ অনিষ্ট ঘটিয়। থাকে । ২ 
* অতএব সংসার কেবল ছুঃখময়) ইহ। বলিবার যথেষ্ঠ কারণ 
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আছে।, সাংখ্যকারও তাহাই বলেন। সেই কথাই সাংখ্য 
দর্শন ও বৌদ্ধধর্মের মূল। 
, কিন্তু পৃথিবীতে যে কিছু সুখ আছে, তাঁহাও অস্থীকার্যয 
নহে। সাংখ্যকার বলেন যে,স্বধ অল্প। কদীচ কেহ সখী, 
(৬ অধ্যায় ৭ হৃত্র) এবং সুখ, ছুঃখের মহিত এরূপ মিশ্িত 
যে বিবেচকের| তাহা দুঃখপক্ষে নিক্ষেপ করেন। (এ; ৮) 
দুখ হইতে যত ক্েশ। সু হইতে তাদৃশ সুখাকাজ্ক! জনে 
না। (৬) অতএব দুঃখেরই গ্রাধান্য। 

সুতরাং মনুষ্যজীবনের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃখমোচন। এই 
জন্য সাংগাগ্রণচনের গ্রথম শৃত্র “অথ ত্রিবিধ ছুঃখাত্যন্ত 
নিবৃত্তিরত্তান্ত পুরযাথঃ1% 

এই পুক্রষার্থ কি গ্রকারে দিদ্ধ হয়, তাছারই পর্যযালোচন| 
সাংখাদর্শনের উদ্দেশ্য । দুঃখে গড়িলেই লোকে ভাহার একটা 
নিবারণের উপায় করে। ক্ষুধায় কষ্ট গাইতেছ, আহার কর। 
পু্রশোক পাইয়াছ, অন্য বিষয়ে চিত্ত নিথিষ্ট কর। কিন্ত 
সাংখাকার বলেন যে, এ সকল উপায়ে ছুঃখ নিবৃত্তি নাই; 
কেন না আবার সেই মকল দুঃখের অনুবৃত্তি আছে। তুমি 
আহার করলে, তাহাতে তোমার আদিকার ক্ষুধা নিবৃত্ত 
হইল) কিন্তু আব|র কালি ক্ষুধা পাইবে। বিষয়ান্তুরে চিত্ত রত 
করিয়া; তুমি এবার পুত্রশোক নিবারণ করিলে, কিন্তু আবার 
অন্য পুত্রের জনয তোমাকে হয়ত সেইরূপ শোক পাইতে 
হ্ইবে। পরন্ত এরূপ উপায় মর্ধন্র সন্তবে না। তোমার হস্ত 
পদ ছিন্ন হইলে, আর লগ্ন হইবে না। যেখানে মন্তবে, 
সেখানেও ডাহা! সছুগায় বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অন্য 
বিষয়ে নির্ত হইলেই পুক্রশোক বিশ্বৃ হওয়া! যায় না। (১ 
অধ্যায় ৪ হুত্র)। ডি ও: ৫ 
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তবে এ মকল ছুঃখ নিবারণের উপায় নহে। আধুনিক 
বিজ্ঞানবিৎ কোম্তের শিষ্য বলিবেন, তবে আর ছুঃখ নিবারণের 
কি উপায় আছে? আমর! জানি যে) লেক করিলেই আগ্ 
নির্বাণ হয়, কিন্তু শীতল ইন্ধন পুনর্জালিত হইতে পারে বলিয়া! 
তুমি বদি জলকে অগ্ননাশক না বল, তবে কথা ফুরাইল। 
তাহ! হইলে দেহধ্বংস ভিন্ন আর জীবের দুঃখনিবৃত্তি নাই। 

নাংখ্যকার তাহাও মানেন না। তিনি জন্মাস্তর মানেন; 
এবং লোকান্তরে জন্ম পৌনঃপুন্য আছে ভাবিয়া,এবং সেখানেও 
জরামরণাদিজ ছুঃখ মষ্টাীন ভাবিয়া তাহাও দুঃখনিবারণের 
উপায় বলিয়া গণ্য করেন না। (৩ অধ্যায়; ৫২-৫৩ শর) 
আত্ম, বিশ্বকারণে বিলান হইলেও তদবস্থাকে ছুঃখনিবৃত্তি 
বলেন না, কেন না যে জলমগ্র, তাহার আবার উথান 
আছে। (উ ৫৪) 

তবে দুঃখ নিবারণ কাহ!কে বলি? অপবর্গই ছুঃখনিবৃত্তি। 

অপবর্ণই বা কি? “দ্য়োরেকতরস্য বৌদাসীন্যমপবর্ণ;।। 
(তৃতীয় অধার ৬৫ স্ত্,) মেই অপবর্গ কি, এবং কি প্রকারে 
তাহ গ্রাপ্ত হওয়া যায়) তাই! পর পরিচ্ছেদে মবিশেষ বলিব । 
“অপবগ” ইত্যাদি গ্রাচীন কথা শুনিয়া পাঠক ঘ্বণা করিবেন 
ন1। যাহা গ্রাচীন, তাহাই যে উপধর্মাকলস্কত, বা সর্জন- 
পরিজ্ঞাত। এমত মনে করিবেন না। বিবেচক দেখিবেন, 
মাংখ্দর্শনে একটু সারও আছে। অমার বৃক্ষে এমন স্থায়ী 
ফল ফলিবে কেন? 
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* দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।-_বিবেক। 


আমি হঃখ ভোগ করি-.কিন্ত আমি কে ? বাহ্যগ্রকৃতিভিন্ন 
আর কিছুই আমাদের ইন্জ্িয়ের গোচর নহে। তুমি বল্িতেছ, 
আমি বড় দুঃখ পাইতেছি)--আমি বড় স্ত্বী। কিন্ত একটি 
মনুষ্যদেহ ভিন্ন, “তুমি” বলিৰ, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে 
পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল 
আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ 
দুঃখ ভোগ বলিব? ড় 

তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে; 
কিন্ত তৎকালে তাহার সুখ ছুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা 
যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করি 
য়াছে; তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই; তথাপি তুমি ছুঃখী। 
তবে তোমার দেহ ছুঃখভোগ করে না। যেহুঃখ ভোগ করে, 
দেস্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে। 

এইরূপ সকল জীবের । অতএব দ্বেখা যাইতেছে যে, এই 
জগতের কিয়দংশ ইন্ত্রিয়গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দিয়- 
গোচর নহে। এবং সুখ ছুঃখাদির ভোগকর্তী। যে নুখ 
হুঃখাদির তোগকর্তা, সেই আত্মা। সাংখো তাহার নাম 
পুরুষ। পুরুষ ভিন্ন জগতে আর যাহা কিছু আছে, তাহা 
প্রক্কতি। 

আধুনিক মনন্তত্ববিদেরা৷ কহেন যে, আমাদিগের স্থৃখ দুঃখ 
মানসিক বিকারমাত্র। সেই সকল মানসিক বিকার কেবল 
মস্তিষ্কের ক্রিয়! মাত্র। তুমি আমার অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ করিলে, 
বিদ্ধ স্থানস্থিত স্বায়ু তাহাতে বিচলিত হূইল--সেই বিচলন 
মন্তিষ্ব পর্য্স্ত গেল। তাহাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি হইল, 
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ভাহাই বেধন!। সাঁংখ্য মতাবলম্বীরা বলিতে পারেন) “মানি, 
তাহাই ব্যথা। কিন্তু বাথ! ভোগ করিল কে? যে ভোগ করিল, 
সেই আত্মা।” এক্ষণকার অন্য সম্প্রদায়ের মনন্তত্ববিদেরাও 
, প্রায় সেইরূপ বলেন। তীহার! বলেন, মস্তিষ্কের বিকারই সুখ 
দুঃখ বটে, কিন্তু মস্তি্ধ আত্মা নহে। ইহা আত্মার ইঞ্জিয় মান্র। 
এ দেশীয় দার্শনিকের| যাহাকে অন্তরিঙ্রিয় বলেন, উদ্থীরা 
মস্তিষ্ককে তাহাই বলেন । 
শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ । কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক। 
শরীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই, এমন ছুঃখ নাই। যাঁহাকে 
মানসিক ছুঃখ বলি, বাঁহাপদা্ই তাহার মূল। আমার বাকো 
তুমি অপমানিত হইলে; আঁমার বাঁকা প্রাকৃতিক পদার্থ । 
তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের ছার! তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার 
দুঃখ। অতএব প্রতি ভিন্ন কোন দুঃখ নাই । কিন্তু প্রকৃতি 
ঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্ডে কেন? “অসঙ্গোয়জ্পূরুষঃ)" পুরুষ 
একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে । (১ অধ্যায় ১৫ তর) 
অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে। (এ ১৪ গুত্র) “ন 
বাস্বাস্তরয়োরুপরজ্যোপরঞক ভাবোপি দেশব্যবধানাৎ শুগ্বস্থ 
পাঁটলিপুত্রস্যয়োরিব ১ বাঁহা এবং আত্তরিকের মাধ উপরজা 
এবং উপরঞ্জকভাব নাই, কেন না তাহ! পরস্পর সংলগ্ন নহে 
দেশ বাবধাঁনবিশিষ্ট। যেমন একজন পাটলীপুক্রনগয়ে থাকে, 
আর একজন ্রদ্রনগরে থাকে, ইহাদিগের পরজ্পরের মবধান 
তল্ধপ। তবে পুরুষের দুঃখ কেন? 
প্রকৃতির সহিত সংযোগই পুরুষের দুঃখের কারণ । বাহে 
আতস্তরিকে, দেশবাবধান আছে বটে, কিন্ত কোন প্রকার 
ংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন ক্কারটিকপাত্রের নিকট অঘ। 
বুঁদ্দম রাধিলে; পাত্র পুণ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং 


৪৬ সাংখ্যদর্শন | 


পাত্রে একপ্রকার সংযোগ আছে বলা যাক়,এ সেইদ্প সংযোগ । 
পুষ্প এবং প-ভ্রমধো দেশব্যবধান থাকিজেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত 
হইতে পারে, ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখ! 
যাইতেছে । সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। ষেই 
সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই, দুঃখের কারণ অপনীত হইল। 
অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখনিধারণের উপায়। 
সৃতরাং তাহাই পুরুষার্থ। “যদ্বা তদ্বা তছুচ্ছত্িঃ পুরুষার্থ 
স্তদুচ্ছি ততঃ পুরুষার্থ;; (৬)৭৭) 

সাংখ্যের মত এই। উনবিংশ শতাবীতে ইহার যাথার্থ 
নিরূপণ জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। তবে, ইহা বক্তব্য যে, 
যদ্দি আত্মা শরীর হইতে পৃথক্‌ হয়, যদ আত্মাই সুখ ছুঃখভোগী 
হয়, যদি আত্ম দেহনাশের পরেও থাকে, যদি দেহ হইতে 
বিযুক্ত আত্মার সুখ ছুঃখাদি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তবে 
সাংখ্যদর্শনের এ সকল কথা যথার্থ বলিয়1 স্বীকার করিতে 
হুইবে। কিন্তু এই “যন্টি” গুলিন অনেক। আধুনিক পজিটি- 
বিষ্ট এখনই বলিবেন, 

১ম। আত্মা শরীর হইতে পৃথক কিসে জানিতে? 
শীরীরতত্বে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শরীরই বা শরীরের অংশ 
বিশেষই আত্ম । | 

২য়। জাত্মাই যে সুখ ছুঃখভোগী, তাহারই ঝ! গ্রমাণ 
কি? প্রক্কতি সুখ ছুঃখভোগী নহে কেন? 

রর ৩য় ৷ দেহন!শের পর যে আত্মা থাকিবে, তাহ! ধর্মপুস্তকে 
বলে; কিন্তু তস্ভিন্ন অণুমাত্র প্রমাণ নাই। আত্মার নিতাত্ব 
যদি মানিতে হয়, তবে ধর্মমপুস্তকের আল্ঞানুমারে) দর্শনশান্ত্রের 
আজ্ঞানুসারে মানিব না। 

ধর্থ। দ্রেহধ্বংসের পর আত্ম! থাকিলে; তাহার যে আহা 
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জর! মরণাদিজ ছুঃখের সম্ভাবনা আছে, তাহার কিছুমাত্র 
প্রমাণ নাই। |] 

অতএব ধাহ!র! আত্মার পার্থক্য ও নিত্যত্ব মানেন, তাহারাও 
সাংখ্য মানিবেন না। এবং এ নকল মত যে এ কালে গ্রাহ 
হইবে, এমত বিবেচনায় আমরা সাংখাদর্শন বুঝাইতে প্রবৃত্ত 
হই নাই। কিন্তু এক্ষণে যাহ! অগ্রাহা, ছই মহত্র বৎসর পূর্বে 
তাহ! আশ্চর্য আবিষ্ধিয়া। সেই আশ্চর্য আবিষ্থিয়। কি, ইহাই 
বুঝান আমাদিগের অিপ্রায়। 

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগের উচ্ছিত্তিই অপবর্ণ বা মোক্ষ। 
তাহ। কি প্রকারে গ্রাপ্ত হওয়| যায়? 

সাংখ্াযকার বলেন, বিবেকের দ্বারা । কিস্তু কোন্‌ প্রকার 
বিবেকের দ্বারা মোক্ষ লাত হয়? প্রকৃতি বিষয়ে যে অবিবেক, 
সকল অবিবেক তাহার অন্তর্ঠত। অতএব প্রকৃতি পুকষ সম্বন্ধীয় 
ভ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। 

অতএব জ্ঞানেই মুক্তি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল কথা, 
এজ্ঞানেই শক্তিঃ” (8000%1909 3 7০%91.) হিন্দুসত্যতার 
মূল কথা) “ভ্ঞানেই মুক্তি।” ছুই জাতি, ছুইটি পৃথক্‌ উদ্দে- 
শ্যান্ুন্ধানে একপথেই যাত্রা করিলেন। পাশ্চাত্যের শক্তি 
পাইয়াছেন_-আমরা কি মুক্তি পাইয়াছি? বস্ততঃ এক যাত্রার 
যে পৃথক্‌ ফুল হইয়াছে, তাহাতে লনোহ নাই। 

ইউরোপীয়ের! শক্তির অনুসারী, ইহাই তাহাদিগের উন্নতির 
যুল। আমরা শক্তির প্রতি যত্বুহীন, ইহাই আমাদিগ্নের জব 
নতির মূল। ইউরোপীয়দ্রগের উদ্দেশ্য এ্ীহিক; ত্তাহারা 
ইহকালে জয়ী। আমাদিগের উদ্দেশ পারত্রিক__তাই ইহকালে 
আমর! জয়ী হইলাম না। পরকালে হইব কি না, তন্বিষন্ে 
মততেদ আছে। | 
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কিন্ত জ্ঞানই মুক্তি, এ কথা সত্য হইলেও ইহার স্ধারা 
ভারতবর্ষের পরম লাভ হইয়াছে বলিতে হুইবে। গ্রাচীন 
বৈদিক ধর্ম ক্রিয়াম্বক; প্রাচীন আর্ষ্যরা গ্রান্কৃতিক শক্তির 
পূজা একমাত্র মঙ্গলোপায় বলিয়া জানিতেন। প্রাক্কৃতিক 
শক্তি সকল অতি প্রবল, স্থির, অশাসনীয়, কখন মহা! মঙ্গলকর, 
কখন মহ! অমঙ্গলের কারণ,দেখিয়! প্রথম জ্ঞানীরা তাহাদ্দিগকে 
ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ) অগ্নি প্রভৃতি দেবতা! কল্পন! করিয়। তাহা- 
দিগের স্ততি এবং উপাসনা করেন। ক্রমে তাহাদিগের প্রীত্যর্থ 
যাগ যজ্ঞাদির বড় গ্রবলতা। হইল। অবশেষে সেই সকল যাগ 
যক্ঞাদিই মনুষোর প্রধান কার্ধা এবং পারত্রিক স্বখের একমাত্র 
উপায় বলিয়], লোকের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হইয়া পড়িল। শান্ত 
সকল কেবল তৎমমুদ্ায়ের আলোচনার্থ সৃষ্ট হইল--প্রকৃত 
জ্ানের প্রতি আর্ধ্যজ।তির তাদৃশ মনোযোগ হইল না। বেদের 
সংহিতা) ব্রাঙ্মণ, উপণিষত। আরগ্যক, এবং ্থত্রগ্রন্থ সকল 
কেবল ক্রিয়াকলাপের কথায় পরিপূর্ণ। যে কিছু গ্রকৃত 
স্তানের চর্চা হইত, তাহ! কেবল বেদের আনুসঙ্গিক বলিয়াই। 
দে সকল শাস্ত্র বেদাঙ্গ বলিয়। খ্যাত হইল। জ্ঞান এইরূপে 
ক্রিয়ার দাঁসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হওয়াতে, তাহার উন্নতি হুইল ন|। 
কর্দন্য মোক্ষ, এই বিশ্বাস ভারতভৃমে অগ্রতিহ্ত থাকাতেই 
এরূপ ঘটিয়াছিল। প্রন্কৃত ভ্তভানের আলোচনার ভাবে বেদ: 
তক্তি আরও গ্রবলা হইল। মন্ুষাচিত্তের স্বাধীনত। একবারে 
ুগ্ধ হইতে লাগিল। মন্ৃষ্য বিবেকশূম্য মন্্মুগ্ধ শৃঙ্খলবন্ধ 
পণ্ডুবৎ হইয়া উঠিল। 

 লাংখাকার গ্রথম বলিলেন, কর্ম অর্থাৎ হোম যাগাদির 
জনুষ্ঠান। পুরুযার্থ নহে। জ্ঞানই পুরুদবার্থ। ভ্ানই মুক্ষি। 
কর্দপীড়িত ভারতবর্ষ সে কথা গুনিল। জ্ঞানের মালোচন।র 
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সূত্রপাত হইতে লাগিল। অন্যান্য দর্শনের সৃষ্টি হইতে লাগিল। 
শাক্যমিংহের পথ পরিষ্কার হইল। 


(শপ জাত 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ। স্থয্টি 


অতি প্রাচীন কাল হইতে দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, জগতের 
আদি কি, তাহা নিরূপিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনি- 
কেরা সে তত্ব নিরূপণীয় নহে বলিয়।, এক প্রকার ত্যাগ করি- 
যাঁছেন। 

জগতের আদি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগৎ স্থষ্ট) কি 
নিত্য? অনাদিকাল এই রূপ আছে, না! কেহ তাহার সৃজন 
করিয়াছেন? 

অধিকাংশ লোকের মত এই যে, জগৎ স্থষ্ট,জগৎকর্তা এক- 
জন আছেন। সামান্য ঘট পটাদি একটি কর্ত। ব্যতীত হয় না) 
তবে এই অমীম জগতের কর্তা নাই, ইহা কি সম্ভবে? 

আর এক সম্প্রদ্দায়ের লোক আছেন; তাহারা বলেন যে, 
এই জগৎ যে স্থাষ্ট বা ইহার কেহ কর্তা আছেন, তাহা বিবেচনা 
করিবার কারণ নাই। ইহাদের সচরাচর নাস্তিক বলে? কিন্তু 
নাস্তিক বলিলেই মৃঢ় বুঝায় না। তাহারা বিচারের দ্বারা 
আপন পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করেন। সেই বিচার অত্যন্ত 
ছুরহ। এবং এ স্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োষ্জন 
নাই। | রর | 

তবে একটি কথ! মনে রাখিতে হইবে, যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
একটি পৃথক্‌ তত্ব, শুষ্িগ্রক্রিয়া আর একটি পৃথক্‌ তত্ব। ঈশ্বর- 
র্ঃরীও বলিতে পারেন যে, “আমি ঈশ্বর মানি, কিন্তু সৃষ্টিক্রিযা 
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মানি না। ঈশ্বর জগতের নিয়ন্তা, তাহার কৃত নিয়ম দেখি 
তেছি) নিয়মাতিরিজ্ স্থষ্টির কথা আমি বলিতে গারি ন|1% 

এক্ষণকার কোন কোন শ্রীষ্ীয়ান এই মতাবলম্বী। ইহার 
মধো কোন্‌ মত অধথার্থ, কোন্‌ মত যথার্থ, তাহা আমরা 
কিছুই বলিতেছি মা। ধাহার যাহা বিশ্বাম। তথ্িরুদ্ধ আমাদের 
কিছুই বক্তব্য নাই। আমাদের বলিবার কেবল এই উদ্দেশা 
যে, সাংখ্যকারকে গ্রায় এই মতাবলম্বী বলিয়া! বোধ হয়। সাংখা- 
কার ঈশ্বরের অস্তিত্ব মামেন না) তাহা গণ্চাঁৎ বলিব। কিন্ত 
তিনি “মর্ববিৎ সর্ব কর্তা” পুরুষ মানেন, এইরূপ পুরুষ মানি- 
য়াও তীহাকে সৃষ্টিকর্তা বলেন ন1; স্থট্টিই মানেন না। এই 
জগৎ গ্রান্কৃতিক ক্রিয়। মাত্র বলিয়া স্বীকার করেন । 

(ক)র কারণ (খ); (থ)র কারণ (গ); (গ)র কারণ (ঘ); এই 
রূপ কারণ পরম্পরা! অনুমন্ধান করিতে করিতে অবশ্য এক ডে 
অস্ত পাইয়া যাইবে; কেন না কারণশ্রেণী কখন অনন্ত 
হইতে পারে না। আমি যে ফলটী ভোব্ধন করিতেছি, ইহা 
অমুক বৃক্ষে জন্মিয়াছে) সেই বৃক্ষ একটা বীজে জন্নিয়াছে; মেই 
বীজ অন্যবৃক্ষের ফলে জনিয়াছিল; সেই বৃক্ষও গ্মার একটা 
বীজে জন্মিয়াছিল। এই রূপে অনস্তান্ুমন্ধান করিলেও অবশা 
একটী আদিম বীর মানতে হইবে। এইরূপ জগতে যাহা 
আদিম বীজ, যেখ।নে কারণানুমন্ধান বন্ধ হইবে, মাংখাকার 
মেই আদিম কারণকে মূল প্রকৃতি বলেন। (১৭৪) 

* অগদুৎগত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্র্ন এই) যে মূল কারণ যাহাই 
হউক, মেই কারণ হইতে এই বিশ্ব মংমার কি গ্রকারে এই 
রূপাবয়বাদি গ্াপ্ত হইল? দাংখ্যকারের উত্তর এই ;__ 

_ এই জ্বাগতিক পদার্থ গ্বিং শতি গ্রকার,-- 

১। পুরুষ ' 
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২। গ্রকৃতি। 
৩। মহইৎ। 


৪1 অহঙ্কার। 

৫) ৬, ৭১৮ ৯ পঞ্চতন্মাত্র | 

১০১ ৮১) ১২১ ১৩, ১৪১ ১৫) ১৬, ১৭ ১৮) ১৯) ২০ 

কাদশেক্রিয়। 

২১৯ ২২, ২৩ ২৪) ২৫ স্থুলভূত। 

ক্ষিতি, জল, তেজ, মরুত। এবং আঁকাশ স্থুলভূত। পীচটি 
কর্শেন্দ্িয়, পাচটি জ্ঞানেক্ত্িয়। এবং 'অন্তরিজ্রিয়, এই একাদশ 
ইন্দড্রিয়। শবম্পর্শরূ্প রস গন্ধ পাঁচটি তন্মাত্র। “আমি” 
জ্ঞান, “অহঙ্কার ।” মহৎ মন। 

স্থলভূত হইতে পঞ্চতন্নাত্রের জ্ঞান। আমরা শুনিতে পাই, 
এ জন্য শব আছে। আমর] দেখিতে পাই, এ জন্য দৃশ্য অর্থাৎ 
রূপ আছে। ইত্যাদি । 

অতএব শবাম্পর্শাদির অস্তিত্ব নিশ্চিত, কিস্তু শব আমি শুনি, 
রূপ আমি দেখি। তবে “আমিও" আছি। অতএব তন্মাত্র 
হইতে অহঙ্কারের অস্তিত্ব অনুভূত হইল। 

আমি আছি কেন বলি? আমার মনে ইহা উদয় হইয়াছে, 
সেই জন্য । তবে মনও আছে। (0০92160 9129 82) অত- 
এব অহঙ্কার হইতে মনের অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইল। 

মনের সুখ দুঃখ আছে। স্বুখ দুঃখের কারণ আছে । টি 
এব মূল কারণ প্রকৃতি আছে। 

সাংখ্যকার বলেন, গ্রক্কৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহ- 

সকার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্নার এবং একাদশেন্িয়, পঞ্চত- 
মাত্র হইতে স্ুলভূত। 

খু তত্বের আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। একালে ইহ 
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বড় সঙ্গত ব! অর্থযুক্ত বলিয়। বোধ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান 
শানে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছেঃ তাহার সহিত "ইহার কোন 
সাদৃশ্য নাই। কিন্তু অন্মদ্দেশীয় পুরাণ সকলে যে হৃষ্টিক্রিয় 
বর্ণিত আছে, তাহা এই দাংখ্যের মতে ব্রহ্মাণ্ডের কথার সংযোগ 
মাত্র। যথা বিষ্পুরাণে 


আকাশবাযুতেজাংসি মলিলং পৃথিবী তথ]। 
শব্দাদিভিগ দৈত্রন্ষন সংযুক্তান্াত্তরোত্রৈঃ | 
শান্তা ঘোরাশ্চ মুধাশ্চ বিশেষান্তেন তে স্মতঃ। 
নানাবীর্য্যাঃপৃথগৃছৃতান্ততত্তে সংহতিং বিনা | 
নশরু,বন, প্রজা অষ্টমসমাগমাকতসশঃ। 
সমেত্যান্‌ যোন্যসংযোগং পরস্পর সমাশ্রয়ঃ॥ 
এক সংঘাতলক্ষম্চ সম্প্রাপৈক্যং অশেষতঃ। 
পুরুষাধিষ্টিতত্বাচ্চ প্রধানানুগ্রহেণ চ॥ 

 মহদাদিবিশেষাত্তা অগুমুৎপাদয়স্তি তে। 
ততক্রমেণ বিবৃদ্ধস্ত জলবুদ্দবৎসমং। 
ভূতেত্যোও্ডং মহাবুদ্ধে বৃহত্তুদকেশয়ং। 
প্রান্ণতং ্রহ্মরূপস্য বিষ্ঠোসংস্থানমুত্তমম্‌ ॥ 
তত্রাব্ক্রন্বরপোসৌ ব্যক্তরূপী জগৎপতিঃ। 
বিফুব্রন্র্চরূপেণ শ্বয়মেব ব্যবস্থিতঃ ॥ 

 মেরুতুলামতৃত্তসা জরায়ুশ্ঠ মহীধরাঃ। 
গর্ভোদকং সমুদ্রশ্চ তস্যাসন সুমহাত্মনঃ ॥ 
সাত্রিত্বীপসমুদ্র্চ সজ্যোতির্লোকসংগ্রহথঃ। 
ভন্িয্ওেভবদিগ্র সদেবাসুরমানুষঃ ॥ 
বারিবহ্যানিলাকা শৈস্ততোভূতাদিনাবহিঃ 
ধৃতং দশ গুণৈরওং ভূতাদিম ইতা তথা ॥ 
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অবাক্তেনাবৃতো। বরং স্তৈঃসটর্কাঃ সহিতোমহান। 
এভিরাবরণৈরণ্ং সপ্ততিগ্রককতৈবৃতম্‌॥ 
নারিকেলফলস্যাস্ত বাঁজং বাহদ লৈরিব। 

জুষন্‌ রজোখণত্তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো৷ হরিঃ ॥ 
রহ্ভৃত্বাস্যজগতো বিস্বষ্টো সশ্প্রবর্তীতে ॥ 


পুনশ্চ লিঙ্গপুরাণে ;- 


মহদাদি বিশেষাস্তাহাওমুৎপাদয়স্তি চ। 
জলবুদদ বতম্মাদ্বতীর্ণঃ পিতামহঃ ॥ 
সএবভগবান্‌ রুদ্রো বিফু্বিশ্বগতঃ প্রভূঃ | 
ত্বিন্নগ্েত্বিমে লোক! অগর্বিশ্বমিদং জগৎ ॥ 
অণ্ডং দশগুণানেব নভমাবাহ্যতো। বৃতং। 
আকাশশ্চাবৃতস্তদ্বদহঙ্কারেণ শবজঃ ॥ 
দহতা শবহেতুর্বৈ প্রধানেনাবৃতঃ ন্বয়ম্‌॥ 
পুনশ্চ ভাগবত পুরাণে ;- 
দৈবেন দুর্বিতক্যেন পরেণানিমিষেণ চ। 
জাতক্ষোতাভগবতো মহানাসীদগ্ণত্রয়াৎ॥ 
রজঃপ্রধানানম্মহত স্ত্রিলিঙ্গো৷ দৈবচোদিতাৎ। 
জাতঃ সসর্জভূতাদি বিষাদিদিনি পঞ্চশঃ ॥ 
পুনশ্চ ভাগবতে ১ 
এতানাসংহৃত্য যদ! মহদাদিনি সপ্ত বৈ। 
কালকর্মাগুণোপেতে] জগদাদিরুপাবিশৎ ॥ 
ততন্তেনান্বিদেভ্যো যুক্তেভ্যোণ্মচেতনম্‌। 
উথ্থিতং প্ররুষো! যস্মাুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট ॥ 
এ মকলের আলোচনায় ছুইটি কথা অনুভূত হয় ;_- 
*ম। বেদে কোথাও সাংখ্য দর্শনানযায়ী সৃষ্টি কথিত হয় 
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নাই। খগ্েদে, অথর্ধবেদে, শতপথত্রাহ্গণে স্ষ্টি কথন আঁছে। 
কিন্তু তাহাতে মৃহদাদ্ির কোন উল্লেখ নাই। মন্ুতেও সৃষ্টি 
কথন আছে, তাহাতেও নাই, রামায়ণেও এ রূপ। কেবল 
পুরাণে'আছে। অতএব বেদ, মনু, রামায়ণের পরে ও অন্ততঃ 
বিষুণ তাগবত এক লিঙ্গ পুরাণের পুর্বে সাংখ্যদর্শনের স্ৃট্টি। 
মহাঁভারতেও মাংখ্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু মহাভারতের কোন 
অংশ নৃতনঃ কোন অংশ পুরাতন, তাহা নিশ্চিৎ করা ভার। 
কুমারসন্তবের দ্বিতীয় সর্গে মে ব্রহ্ষন্তোত্র আছে তাহ! সাংখ্যা- 
নুকারী। 

২য়। সাংখ্য গ্রবচনে বিষণ, হরি রুদ্রাদির উল্লেখ নাই । 
স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পৌরাণিকের! নিরীস্বর সাংখ্যকে 
আগন মনোমত করিয়৷ গড়িয়া লইয়াছেন। 


পপ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
নিরীশ্বরত!। 


সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর বলিয়! খাত, কিন্ত কেহ কেহ বলেন 
ঘে সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। ডাক্তার হল একজন এই মতাবলম্বী। 
মক্ষমূলর, এই মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার মত 
পরিবর্তনের লক্ষণ দেখ! গিয়াছে । কুম্থমাঞ্জলিকর্ত] উদয়না- 
চাঁধ্য বলেন যে সাংখা মতাঁবলম্বীরা আদি বিদ্বানের উপাসক। 
অতএব তাহার মতেও সাংখ্য নিরীশ্বর নহে। সাংখ্যপ্রবচনের 
ভাষ্যকায় ধিজ্তানভিক্ষুও বলেন যে ঈশ্বর নাই, এ কী! বলা 
কাগিল হত্রের উদ্দেশ্ট নহে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে কেল 
নিরীশ্বর় বর যায়। তাহার কিছু বিস্তারিত লেখা যাঁউিক। 
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সাংখাপ্রবচনের প্রথমাধ্যায়ের বিখ্যাত ৯২ স্তর এই কথার 
মূল। সে হুত্র এই) "ঈশ্বরাসিত্ধে।” প্রথম এই কৃত্রটি 
বুঝাইব। | 

হত্রকার প্রমাণের কথা বলিতেছিলেন। তিনি বলেন 
গ্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমান) এবং শব । ৮৯ চ্ষত্রে 
প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলিলেন, “ যৎ সম্বদ্ধং সত্বদাকারোল্লেখি 
বিজ্ঞানং তত প্রত্যক্ষম্।”” অতএব যাহা সম্বদ্ধ নহে, তাহার 
প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। - এই লক্ষণ প্রতি ছুইটি দোষ পড়ে । 
যোগিগণ যোগবলে অসন্বদ্ধও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন । ৯০৯১ 
স্ত্রকার সে দোষ অপনীত্ করিলেন । দ্বিতীয় দোষ, ঈশ্বরের 
গ্রতাক্ষ নিত্য; তৎসন্বদ্ধে সন্বদ্ধ কথাটি ব্যবহার হইতে পারে না। 
স্বত্রকার তাহার এই উত্তর দেন, যে ঈশ্বরই সিদ্ধ নহেন-_ঈশ্বর 
আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই-_অতএব তাহার প্রত্যক্ষ 
সম্বন্ধে না বর্তিলে এই লক্ষণ দুষ্ট হইল নাঁ। তাহাতে ভাষা- 
কার বলেন যে দ্রেখ, ঈশ্বর অসিদ্ধ ইহ উক্ত হইয়াছে, কিন্ত 
ঈশ্বর নাই, এমত কথা বলা হইল ন1। 

না হউক, তথাপি এই দর্শনকে নিরীশ্বর বলিতে হইবে। 
এমত নাস্তিক বিরল, যে বলে যে ঈশ্বর নাই। যেবলেষে 
ঈশ্বর আছেন, এমত কোন প্রমাণ নাই, তাহাকেও নাস্তিক 
বল! যায়। 

যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই,এবং যাহার অনস্তিত্বের প্রমাণ 
আছে, এইছুইটা পৃথক্‌ বিষয়। রক্তবর্ণ কাকের অস্তিত্বের ফোন 
প্রমাণ নাই, কিন্ত তাহার অনন্তিত্বেরও কোন গ্রমীণ নাই। 
কিন্ত গোলাকার চতুষঞ্কোণের অনস্তিত্বেক প্রমাণ আছে। গোলা- 
কার চতুফোণ মানিব না, ইহা নিশ্চিত; কিন্ত রক্তবর্ণ কাক 
মুযুনিব কি না? তাহার অনস্তিত্বেরও প্রমাণ নাই বটে, কিন্ত 
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তাহার অস্তিত্বেরও প্রমাথ নাই। যেখানে অস্তিত্বের প্রমাণ 
নাই, মেখানে মানিব না। অনস্তিত্বের প্রমাণ নাই থাক, যত- 
ক্ষণ অস্তিত্বের প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ মানিব না । অস্তিত্বের 
প্রমাণ পাইলে তখন মানিব। ইহাই গ্রত্যয়ের প্রকৃত নিয়ম। 
ইহার ব্যত্যয়ে যে বিশ্বীস তাহা ভ্রান্তি। “কোন পদার্থ আছে 
এমত প্রমাণ নাই বটে, কিন্তু থাকিলে থাকিতে পারে,” ইহা 
ভাবিয়া খে সেই পদার্থের অস্তিত্ব কল্পন! করে সে ত্রান্ত। 

অতএব নাস্তিকের! দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। যাহার! 
কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণতাববাদী,--তাহারা বলেন, 
ঈশ্বর থাকিলে থাকিতে পারেন,-কিন্তু আছেন এমত কোন 
গ্রমাণ নাই। 

অপর শ্রেণীর নাস্তিকরা বলেন যে ঈশ্বর আছেন, শুধু 
ইহারই প্রমাণাভাব, এমত নহে, ঈশ্বর যে নাই, তাহারও প্রমাণ 
আছে। আধুনিক ইউরোপীয়ের! কেহ কেহ এই মতাবলম্বী। 
একজন ফরাসিস লেখক বপিয়াছেন, তোমর! বল ঈশ্বর নিরা- : 
কার, অথচ চেতনাদি মানসিক বৃত্তিবিশিষ্ট । কিন্তু কোথায় 
দেখিয়াছ' যে চেতনাদি মানসিক বৃত্তি মকল শরীর হইতে 
বিযুক্ত? যদি তাহা কোথাঁও দেখ নাই, তবে হয় ঈশ্বর সাকার 
নয় তিনি নাই। সাকার ঈশ্বর, এ কথা তোমর! মানিবে না, 
অতএব ঈশ্বর নাই, ইহা! মানিতে হইবে । ইনি দ্বিতীয় শ্রেণীর 
নাস্তিক। 

* ঈশ্বরাপিদ্ধে।” শুধু এই কথার উপর নির্ভর করিলে, 
সাংখ্যকারকে প্রথম শ্রেণীর নান্তিক বল! যাইত। কিন্তু তিনি 
অন্ান্থ প্রমাণের দ্বার প্রতিপন্ন করিতে যত্ব করিয়াছেন, যে 
ঈশ্বর নাই।, | 

নে প্রমাণ কোথাও ছুই একটি স্থত্রের মধ্যে নাই। অনেক 
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গুলিন স্থত্র একত্র করিয়া, সাংখ্যপ্রবচনে ঈশ্বরের অনস্তিত্ব- 
সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহার মর্ম সবিস্তারে বুঝাইতে্ছি। 

তিনি বলেন যে ঈশ্বর অসিদ্ধ (১১৯২) প্রাণ নাই বলিয়াই 
. অনিদ্ধ (প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধি;)৫,১০)। সাংখ্যমতে প্রমাণ 
তিন প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্ধ। প্রত্যক্ষের ত কথাই 
নাই। কোন বস্তর সঙ্গে যদি অন্ত বস্তর নিত্য সম্বন্ধ থাকে। 
তবে একটি দেখিলে আর.একটিকে অনুমান করা যায়। কিন্তু 
কোন বস্তর মঙ্ধে ঈশ্বরের কোন নিত্য মন্বন্ধ দেখা যায় নাই; 
অতএব অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় ন1। (সম্বন্ধাতা- 
বান্নান্থমানম্‌ ৫১১) 

বদি এই হৃত্র পাঠক না বুঝিয়] থাকেন, তবে আর একটু 
বুঝাই। পর্বতে ধুম দেখিয়া তুমি সিদ্ধ কর, যে তথায় অগ্নি 
আছে। কেন এ দিদ্ধান্ত কর? তুমি যেখানে যেখানে ধুম 
দেখিয়াছ, সেইখানে সেইখানে অগ্নি দেখিয়াছ বলিয়।। অর্থাৎ 
অগ্নির সহিত ধুমের নিত্য সম্বন্ধ আছে বলিয়। । 

যণ্দ তোমায় জিন্তাস! করি, তোমার প্রপিতামহের গ্রপিত্তা- 
মহের কয়েটি হাত ছিল, তুমি বলিবে ছুইটি। তুমি তীহাকে 
কখন দেখ নাই-_তবে কি প্রকারে জানিলে তাহার ছুইটী হাত 
ছিল? বলিবে মানুষ মাত্রেরই ছুই হাত এই জন্য। অর্থাৎ 
মান্ুযত্বের সহিত দ্বিতূজতার নিত্য সম্বন্ধ আছে, এই জন্য। 

এই নিত্য সম্বন্ধ বা.ব্যাপ্রিই অনুমানের একমাত্র কাঁরণ। 
যেখানে এ মন্বন্ধ নই) সেখানে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে 
পারে না। এক্ষণে, জগতে কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের নিভা সথন্ধ। 
আছে, যে তাহা হইতে ঈশ্বরান্থমান করা যাইতে পারে? 
সাংখ্যকার বলেন কিছুরই সঙ্গে না। 
* তৃতীয় প্রমাণ) শব । আপ্ত বাক্য শব। টি আপ্তোপ- 
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দেশ। সাংখ্াকার বলেন, বেদে ঈশ্বরের কেনি প্রসঙ্গ নাই, 
বরং বেদে ইহাই আছে যে স্বষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া, ঈশ্বরকৃত 
নহে (শ্রুতিরপি প্রধান কার্ধ্যত্বস্ত) ৫,১২) কিন্তু যিনি বেদ পাঠ 
করিবেন তিনি দেখিবেন, এ অতি অনঙ্গত কথা! । এই আশঙ্কায় 
সাংখাকার বলেন যে বেদে ঈশ্বরের যে উল্লেখ আছে, তাহা 
হয় যুক্তাত্বার প্রশংসা, নয় প্রামাণ্য দেবতার (দিষ্বস্ত) উপাধূনা। 
(মুক্তাত্মবনঃ প্রশংমা! উপাস! সিদ্ধন্ত বা) ১১৯৫) 

ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই) এইরূপে দেখাইয়াছেন। 
ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেখাইয়াছেম, নিয়ে তাঁহার 
মন্প্রনারণ করা গেল। 

ঈশ্বর কাহাকে বল? যিনি সৃষ্টিকর্তা এবং পাপপুণ্যের ফল- 
বিধাতা । যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি যুক্ত না বদ্ধ? যদ্দিমুক্ত 
হয়েন, তবে তাহার স্বজনের প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর যিনি 
মুস্ত নহেন, বন্ধ, তাহার পক্ষে অনন্তজ্ঞান ও শক্তি সম্ভবে ন1। 
অতএব একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন ইহা! অসম্ভব। মুক্তবদ্ধয়ো- 
রন্ঠতরাভাবাম্ন তৎমিদ্ধিঃ (১,৯৩) উভয়থাপাসৎকরত্বম্‌ (১৯৪) 

সৃষ্িকর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই । পাপপুণোর দগুবিধাতৃত্ব সম্বন্ধে 
মীমাংলা করেন, ধে যদ্দি ঈশ্বর কর্মাফলের বিধাতা হয়েন। তবে 
তিনি অবশ্য বর্মান্থ্যায়ী ফলনিষ্পত্তি করিবৈন। পুণের শু্ত 
ফল, পাপের অণ্তত ফল অবশ্য প্রদান করিবেন। যদি তিনি 
তাহা! না! করেন, শ্বেচ্ছামত ফলনিষ্পত্তি করেন,তবে কি প্রকারে 
ফলধিধান. করিতে পারেন ? যদি সুবিচার করিয়া! ফল বিধান 
না করেন, তবে আত্মোপকারের জন্য করাই সম্ভব। তাহা 
হইলে তিনি..সামান্য লৌকিক রাজ্জার ন্যায় আয্বোপকারী, 
এবং সুখ ছ্ঃথের অধীন। হদ্দি তাহা! না হইয়া বর্মানুষায়ীই 
ফলনিপ্ুততি করেন; তবে কেন কর্্মকেই ফলবিধাতা বল না? 
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ফলনিষ্পত্তির জন্য আবার কর্মের উপর ঈশ্বরান্থমানের ্রয়োন 
কি? | 

অতএব সাংখ্যকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘোরতর নাস্তিক। অথচ 
তিনি বেদ মানেন। | | 

ঈশ্বর না মানিয়াও কেন বেদ মানেন, তাহা! আমর! পর- 
পরিচ্ছেদে দেখাইব। সাংখ্ের এই নিরীশ্বরত! বৌদ্ধধর্মের 
পূর্বনূচনা বলিয়া বোধ হয়। 

ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনের একটি কথা বাঁকি রহিল। 
পূর্বেই বলিয়াছি অনেকে বলেন কাপিল দর্শন নিরীশ্বর নহে। 
এ কথ! বলিবার কিছু একটু কারণ আছে। তৃ, অ, ৫৭, স্তরে 
সত্রকার বলেন, “ ঈদৃশেশ্বর সিদ্ধিঃ সিদ্ধা।” সেকি প্রকার 
ঈশ্বর? “সহি সর্ধবিৎ সর্বকর্তী”” ৩,৫৬। তবে সাংখ্য 
নিরীশ্বর হইল কই? 

বাস্তবিক, এ কথ ঈশ্বর মন্বন্ধে উক্ত হয় নাই। সাংখ্যকার 
বলেন জ্ঞানেই যুক্তি, আর কিছুতেই মুক্তি নাই। পুণো, 
অথব! সত্তবিশাল উর্ধী লোকেও মুক্তি নাই, কেন না তথ! 
হইতে পুনর্জন্ম আছে, এবং জরামরণাঁদি দুঃখ আছে। শেষ 
এমনও বলেন, যে জগৎ কারণে লয় প্রাপ্ত হইলেও যুক্তি নাই, 
কেন না তাহ! হইতে জলমগ্নের পুনরুখানের ন্যায় পুনরুখান 
আছে। (৩৫৪) সেই লয়গ্রাপ্ত আত্ম সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, 
যে তিনি “ সর্ববিৎ এবং মর্বকর্তা।” ইহাকে যধ্ধি ঈশ্বর 
বলিতে চাও, তবে ঈঘৃশেশ্বর দিদ্ধ। কিন্তু ইনি জগত আট! 
বা বিধাতা নহেন। “ মর্ধকর্তা' অর্থে দর্বাপজিমান, লর্ধ- 
স্থগ্টিকারক নহে! এ 


( ৬* ) 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


বেদ । 


আমর! পূর্বে বলিয়াছি, সাংখ্য প্রবচনক।র ঈশ্বর মানেন 
না, বেদ মানেন। বোঁধ হয় পৃথিবীতে আর কোন দর্শন বা 
অন্য শাস্ত্র নাই, যাহাতে ধর্দপুস্তকের গ্রামাণা স্বীকার করে 
অথচ ধর্মপুস্তকের বিষয়ীভূত এবং প্রণেতা জগদীশ্বরের অস্তিত্ব 
ত্বীকার করে না। এই বেদভক্তি ভারতবর্ষে অতিশয় বিশ্ময়কর 
পদার্থ। আমরা এ বিষয়টি কিঞ্চিৎ সবিস্তারে লিখিতে ইচ্ছ। 
করি। 

মন্তু বলেন বেদশব হইতে সকলের নাম, কর্,এবং অবস্থা 
নির্মিত হইয়াছিল। বেদ, পিতৃ, দেবত! এবং মনুষ্য চক্ষু । 
অশকা, অগ্রমেয়; যাহা বেদ হইতে ভিন্ন তাহা পরকালে 
নিক্ষল, বেদ ভিন্ন গ্রস্থ মিথ্যা। ভূত, ভবিষাৎ বর্তমান শব্দ 
স্পর্শ রূপ রদ গন্ধ, চতুর্কর্ণ, ্রিলোক, চতুরাশ্রম, সকলই বেদ. 
হইতে প্রকাশ; বেদ মন্গুষ্যের পরম সাধন; যে বেদজ্ঞ সেই, 
সৈনাপত্য, রাজ্য, দণ্ডনেতৃত্ব, এবং সর্লোকাধিপত্যের যোগা। 
যে বেদজ্ঞ মে যে আশ্রমেই থাকুক না কেন, সেই বঙ্গে লীন 
হওয়ার যোগা। যাহারা ধর্ম জিজ্ঞান্, বেদই ভ্তাহাদের পক্ষে 
গরম গ্রমাগ। বেদ অজ্ঞের শরণ)জ্ঞানীদিগেরও শরণ। যাহারা 
স্বর্গ ব| আনস্তা কামনা করে, ইহাই তাহাদিগের শরপ। যে 
্রা্িণ তিন লোঁক হত্যা! করে, যেখানে দেখানে খায়, তাহার 
যদি থণ্থেদ মনে থাকে, তবে তাহার কোন পাপ হয় না । 

শতপথ ব্রান্ধণ বলেন? বেদাস্তর্গত সর্বভৃত। বেদ, সকল 

ছনদঃ স্তোষ, প্রাণ, এবং দেবতাগণের আত্মা । বেদই আছে। 
বেদ অমৃত। যাহা সত্য তাছাও বেদ। 
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বিষ্ণপুরাণে আছে, দেবাদির রূপ, নাম, কর্ম, গুবর্তৃন, 
বেদশব হইতে স্থষ্ট হইয়াছিল। অন্যত্র এ পুরাণে বিষুণকে 
বেদময়, ও ধগ্‌ বজুঃ সামাত্মক বলা হইয়াছে । 

মহাভারতের শাস্তিপর্ধেও আছে, যে বেদশব হইতে সর্ব- 
ভূতের রূপ নাম কর্ম্মাদির উৎপত্তি 

খকৃসংহিতার ও তৈত্তিরীয় সংহিতার মঙ্গলাচরণে সায়নাচার্যয 
ও মাধবাচার্ধ্য লিখিয়াছেন, “বেদ হইতে অখিল জগতের নির্মাণ 
হইয়াছে ৮ 

এইরূপ সর্বত্র বেদের মাহাত্ম্য । কোন দেশে কোন ধর্- 
গ্রন্থের, বাইবল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুরই, ঈদৃশ মহিমা কীন্তিত 
হয় নাই। 

এখন জিজ্ঞাস্য এ যে, যে বেদ এইরূপ সকলের পূর্বগামী 
বা উৎপত্তির স্থল, তাহা কোথা হইতে আমিল। এ বিষয়ে 
মতভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, বেদের কর্তা কেহ নাই। 
_-এ গ্রন্থ কাহারও প্রণীত নহে। ইহা নিত্য এবং অপৌরুষেয় 1 
 অন্যে বলেন যে ইহা ঈশ্বরপ্রণীত স্বৃতরাং সৃষ্ট এবং পৌরুষেয়। 
কিন্তু হিন্দুশান্ত্ের কি আশ্চর্য্য বৈচিত্র ! সকলেই বেদ মানেন 
কিন্ত বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন ছুইখানি শাস্ত্রীয় গ্রস্থের 
ধকা নাই। যথা-_ . 

(১) খ্থেদের পুরুষ স্ক্তে আছে বেদ পুরুষ যজ্ঞ হইতে 
উৎপন্ন। 

(২) অথর্ব বেদে আছে ্তস্ত হইতে খগ্‌ ঘুষ সাম অরণা- 
ক্ষিত হইয়াছিল। | 

(৩) অথর্ব বেদে অনাত্র আছে যে ইঞ্্র হইতে বেদের জন্ম। 

(8) এ বেদের অনাত্র আছে, খণ্থেদ কাল হইতে উৎপন্ন। 

৯ (৫) এ বেদে অন্যর আছে। বেদ গায়ত্রীমধো নিইভ। 


খা 
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(৬) শপথ ব্রাহ্মণ মাছে যে অগ্নি হইতে খট। রাঘু হইতে 
যন্কুষ। এবং হুর্ধা হইতে মাম বেদের উৎপত্তি। ছান্দোগ্য 
উপনিষদেও রূপ আছে। এবং মনুতেও তন্দরপ আছে। 

(৭) শতপথ ব্রাহ্মণের অনাত্র আছে যেবেদ প্রজাপতি 
কর্তৃক কুট হইয়াছিল । 

(৮) শতপথ ব্রাহ্মণের সেই স্থানেই আছে যে প্রজাপতি 
রেদমহিত জলমধ্যে প্রবেশ করেন। জল হইতে অগ্ডের উৎ- 
পত্তি হয় । অও হইতে প্রথমে তিন বেদের উৎপত্তি। 

(৯) শতপথ ব্রাক্ষণের অনার আছে যে বেদ মহাভূতের 
(রঙ্গের) নিশ্বায়। 

(১*) তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্মণে আছে প্রন্থাপতি সোমকে সৃষ্টি 
করিয়া তিন বেদের স্থটি করিয়াছেন। 

(১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, প্রজাপতি বাক্‌ সৃষ্টি 
করিয়া তদ্দার! বেদাদি সকল স্থষ্টি করিয়াছেন। 

(১২) শতপথ ব্রাহ্গণে পুনশ্চ আছে, যে মনঃসমুদ্র হইতে 
বাক্‌ রূপ সালের দ্বারা দেবতার! বেদ খুঁড়িয়। উঠাইয়া- 
ছিলেন! 

(১৩) তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্ছণে আছে, যে বেদ গ্রন্জাপতির 
ক্রু! 

(১৪) উক্ত ব্রাহ্মণে পুনম্চ আছে, বাগ্দেবী বেদমাতা | 

(১৫) বিষুপুরাণে আছে, বেদ বরদ্ধার মুখ হইতে উৎপন্ন । 
ভাঁগবত পুরাগে ও মার্কঙেয় পুরানেও ধরূপ। 

(১৬) হরিবংশে আছে, গায়ত্রীসন্তৃত ত্রদ্মতেজোময় পুরুষের 
নেত্র হইতে খরচ ও যনুষ/কিহবাগ্র হইতে সাম, এবং মৃষ্ধা হইতে 
অথর্কের স্থজন হইয়াছিল | 

(১৭) মহাভারতের তীন্ষপর্ধে আছে যে হী এবং বেদ, 
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বিধুঃ মন হইতে সৃজন করিয়াছিলেন । শশস্তিপর্কের সর্বতীকে 
বেদমাতা বল! হইয়াছে । 

(১৮) অর্ধ নেদাস্তর্দত আধুরকেদে আছে, যে আধুর্বেদ 
বন্ধা মনে যমে জানিয়াছিলেন। আমুর্কেদ অথর্ধবেদাস্তগত 
বলিয়া অথর্ধবেদের এ্ররূপ উৎপত্তি বুঝিতে হইবে । 


1; বেদের মন্তবাক্ষণউপনিষদ এবং আরণাকে,এবং স্থৃতি,পুরাণ, 
ও ইতিহাসে বেদোৎপন্তি বিষয়ে এইরূপ আছে। দেখা যাইতেছে 
যে এ সকলে বেদের স্ট্ত্ব এবং পৌরুযেয়ত্ব প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত 
ইইয়াছে--কর্দাচিং অপৌরুষেয়ত্বও কথিত এইয়াছে। কিন্ত 
পরবর্তী টীকাকার ও দার্শনিকেরা প্রায় অপৌরুষেয়ত্ব বাদী। 
তীহাদ্িগের মত নিয়ে লিখিত হইতেছে। | 


(১৯) সায়নাচার্ধ্য বেদার্ঘগ্রকাশ নামে খশেদের টাকা 
করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন যে বেদ অপৌরষেয় । কিন্ত 
বেদ মনুষ্যকৃত নহে বলিয়াই অপৌরুষেয় বলেন। 


(২০) সায়নাচার্যের ভ্রাতা মাধবাচার্যাও বেদার্থ গ্রকাঁশ 

' নামে তৈত্বিরীয় যজুর্ষদের টীকা করিয়াছেন। তিনি বলেন 
বেদ নিত্য । তবে তিনি এই অর্থে নিত্য বালেন, যে কাল আকা- 
শাদি যেমন নিত্য সেইরূপ বেদ ব্যথহার কালে কালিদাসা- 
দিবাক্াবৎ পুরুষবিরচিত নহে বলিয়া ণিন্টা। এবং তিনি 
্ঙ্মাকে বেদবস্ত1! বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। . | 
(২১) মীমাংসকের] বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুধেয় . 
শব নিত্য বলিয়৷ বেদ নিত্য। শঙ্করাচার্য্য এই মতাবলম্বী।, 
(২২) নৈয়ায়িকের! তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বেদ 
পৌরুষেয় ।- মন্ত্র ও আযুর্ষেদের ন্যায়, জ্রানী ব্যক্তির কথা 
গ্রাধাণ্য বলিয়াই বেদও প্রামাণ্য বোধ হয়। গৌতমন্থত্রের 
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তাবে বেদ্‌কে মনুষাপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ কর! কাহার ইচ্ছা 
কি না? নিশ্চিত বুঝা যায় না। 

(২৩) বৈশেধিকেরা বলেন, বেদ ঈশ্বরপ্রণীত। কুদুমাঞ্জ- 
লিকর্তা উদনয়নাচার্ধোর এই মত। | 

এই সমস্ত শাস্ত্রের আলোচন| করিয়া দ্বেখা যায় যে, কেহ 
বলেন বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয় ; কেহ বলেন বেদ সৃষ্ট 
এবং ঈশ্বরপ্রণীত। ইহা ভিন্ন তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। 
কিন্তু সাংখ্য প্রবচনকারের মত স্থষ্টি ছাড়া । তিনি প্রথমতঃ 
বলেন, যে বেদ কদাপি নিতা হইতে পারে না, কেন না বেদেই 
তাহার কাধ্যত্বের প্রমাণ আছে--যথা “স তপোহতপ্যত তন্মাৎ 
তপন্তেপান। ভ্রয়ো বেদ! অজায়ন্ত ।৮ যেখানে বেদেই বলে যে 
এই এই পপে বেদের জন্ম হইয়াছিল,সেখানে বেদ কদাপি নিত্য 
এবং অপৌরুষেয় হইতে পারে না। কিন্তু যাহা অপৌরুষের 
নহে, তাহ। অবশ্য পৌরুষেয় হইবে। কিন্তু সাংখ্যকারের মতে 
বেদ অপৌরুষেয় নহে, পৌরুষেয়ও নহে। পুরুষ, অর্থাৎ 
ঈশ্বর নাই, বলিয়া তাহা পৌরুষেয় নহে। সাংখ্যকার আরও 
বলেন) যেবেদ করিতে ফোগা যে পুরুষ তিনি হয়মুক্ত নয় 
বন্ধ। যিনিমুক্ত তিনি প্রবৃত্তির অভাবে বেদস্থজন করিখেন 
ন1; যিনি বদ্ধ তিনি অসর্বজ্ঞ বলিয়া! তৎপক্ষে অক্ষম। 

তবে বেদ পৌরুষেয় নহে । অপৌরুষেয়ও নহে। তাহা 
কি কখন হইতে পারে? সাংখ্যকার বলেন হুইতে পারে যথা 
ভুরাদি। (৫,৮৪) ধাহার। হিন্দুদর্শনশান্ত্রের নাম গুনিলেই মনে 
করেন, তাহাতে সর্বাত্রই আশ্চর্য্য বুদ্ধির কৌশল, তাহাদিগের 
ভ্রম নিষারথার্থ এই কথার বিশেষ উল্লেখ করিলাম । নাংখ্য- 
কারের বুদ্ধির তীক্ষতাও বিচি, ত্রান্তিও রিচিত্রা। সাংখাকার 
যে এমন রহসাজনক ভ্রান্িতে মনবধানতা। প্রযুক্ত পতিত হইয়া 
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ছিলেন, আমরা এমত বিবেচন] করি নাঁ। আঁমীদিগের বিবে- 
চনায় সংখ্যকার অন্তরে বেদ মানিতেন না। কিন্তু তাৎ. 
কালিক সমাজে ত্রাঙ্গণে এবং দার্শনিকে কেহ সাহস করিয়! 
বেদের অবজ্ঞ! করিতে পারিতেন না। এজনা তিনি মৌথিক 
বেদতক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যদ্দি বেদ মানিতে 
হইল তবে অবশ্যকমত গ্রতিবাদীদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য 
স্থানে স্থানে বেদের দোহাই দিয়াছেন। কিন্ত তিনি অন্তরে 
বেদ মানিতেন বোধ হয় না। বেদ পৌরুষেয় নহে, অপৌরু- 
যেয়ও নহে, একথা কেবল ব্যঙ্গ মাত্র। স্থত্রকারের এই কথ! 
বলিবার অভিপ্রায় বুঝ যায়, ষে “দেখ, তোমরা যদি বেদকে 
সর্বজ্ঞানযুক্ত বলিতে চাহ, তবে বেদ না পৌরুষেয়, না অপৌ- 
রুষেয় হইয়া উঠে। বেদ অপৌরুষেয় নহে, ইহার প্রমাণ বেদে 
আছে। তবে ইহা যদি পৌরুষেয় হয়, তবে ইহাও বলিতে 
হইবে, যে ইহা মন্তুষ/কৃত।, কেন ন৷ সর্ধজ্ঞ পুরুষ কেহ নাই, 
তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে ।” যদ্দি এ সকল স্থত্রের এরূপ 
অর্থ না কর! যায়, তবে অদ্বিতীয় দূরদর্শী দার্শনিক সাংখ্যকা- 
রকে অন্নবৃদ্ধি বলিতে হয়। তাহ! কদাপি বলা যাইতে পারে না। 

বেদ যদি পৌরুষেয় নহে, অপৌরুষেয়ও নহে, তবে বেদ 
মানিব কেন? সাংখাকার এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়। আবশাক 
বিবেচনা করিয়াছিলেন । আজি কালিকার কথা ধরিতে গেলে 
বোধ হয় এত বড় গুরুতর প্রশ্ন তারতবর্ষে আর. কিছুই নাই। 
একদল বলিতেছেন; সনাতন ধর্ম বেদমূলক) তোমরা এ সা 
তন ধর্মে ভক্তিহীন কেন? তোমরা বেদ মান না কেন? আর 
এক দল বলিতেছেন, আমর! বেদ মানিব কেন? সমুদয় ভার. 
তবর্ষ এই ছুই দলে বিভক্ত। এই ছুই প্রশ্নের উত্তর লইয়! 
কিনা হইতেছে। ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল এই প্রশ্নের, 
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মীমাংস|র উপর নির্ভর করে। হিন্দুগণ সকলেরই কি ধর 
থাকা উচিত? না সকলেরই স্বধন্মম ত্যাগ করা উচিত? অর্থাৎ 
আমর! বেদ মানিব? না মানিব না? যর্দ মানি তবে কেন 
মানিব? 

আর একবার এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। যখন ধর্ম 
শান্পের অত্তযাচারে পীড়িত হইয়া ভারতবর্ষ ত্রাহি ত্রাহি করিয়। 
ডাকিতেছিল, তখন শ[কাসিংহ বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, “তোমরা 
বেদ মানিবে কেন? বেদ মানিও না এই কথা শুনিয়] 
বেদবিৎ বেদ ভক্ত, দাশনিক মগুলী এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি- 
লেন। জৈমিনি, বাদরায়ণ, গৌতম) কণাদ, কপিল ধাহার 
যেমন ধারণা তিনি তেমনি উত্তর দিয়াছিলেন। তাহাদ্রিগের 
পূর্বে বেদে, কল্স্ত্রে স্থৃতি গ্রন্থে বা কোথাও এ প্রশ্ন উত্থাপিত 
বানিবারিত হয় নাই। তাহার কারণ তৎপুর্ধে কেহ কখন 
বেদের প্রতি সংশয় করে নাই । গ্রশ্ন না হইলে কেহ উন্তরদেয় 
না। সংশর না হইলে কেছ প্রশ্ন করে না। অতএব প্রাচীন 
দর্শন শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর থাকাতে দুইটি কথা জানা যা: 
তেছে। প্রথম, আজি কালি ইংরেজি শিক্ষার দোষেই লোকে 
বেদের অলজ্বনীয়ভার প্রতি নূতন মন্দেহ করিতেছে, এমত 
নছে। এ সন্দেহ ভনেক দিন হইতৈ। গ্রাচীন দার্শনিকদিগের 
পরে শঙ্করাচার্ধা, মাধবাচার্যা, সায়নাচার্ধা, প্রভৃতি নবোরাও 
প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ব্যন্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়, দেখা 
যায় যে এ প্রশ্ন বৌদ্ধেরা প্রথম উত্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন 
দার্শনিকেরা প্রথম তাহার উত্তর দান করেন। অতএব ধৌদ্ধ- 
ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি সমকালিক বলা যাইতে পারে। 

বেদ মানিব কেন? এই প্রশ্নের বিচার মমরে মহারথী মীমাং- 
সক কৈমিনি। তাহার প্রতিঘন্দী নৈয়ায়িক গৌতম। নৈয়- 
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যিকেরা বেদ মানেন না, এমত নহে। কিন্তু যে সকল, কারণে 
মীমাংনকেরা বেদ মানেন, নৈয়ায়িকেরা তাহ। অগ্রাহ্য করেন। 
মীমাংসকেরা বলেন, বেদ নিত্য এবং অপৌরুষে় নৈয়ারি' 
কেরা বলেন বেদ আপ্তবাক্য মাত্র । নৈয়ায়িকেরা। মীমাং- 
সকের মত.থগুন জন্য যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, 
মাধবাচাধ্য প্রণীত সর্কদর্শনসংগ্রহ হইতে তাহার সারমর্্ নিষ্কে 
সংক্ষেপে লেখা গেল। 

মীমাংসকেরা বলেন, যে সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে বেদকর্তা অস্মর্ধয- 
মান। সকল কথা লোক পরম্পরা শ্বত হইয়া আমিতেছে,কিন্ত 
কাহারও স্মরণ নাই যেকেছ বেদ করিয়াগেন। ইহাতে নৈয়া- 
যিকেরা আপত্তি করেন যে, গ্রলয়কালে সম্প্রদায় বিচি হইয়া- 
ভিল। এক্ষণে যে বেদ প্রণয়ন ম্মরণে নাই ইহাতে এমত 
গ্রমাণ হইতেছে না যে প্রলয়পূর্কে বেদ প্রণীত হয় নাই। 
আর ইহাও তোনরা প্রমাণ করিতে পারিবে না) যে বেদছর্তা 
কাহা কর্তৃক কখন স্বৃত ছিলেন না। নৈয়ায়িকেরা আরও 
বলেন যে বেদবাকা নকল) যেমন কালিদানাদি বাকা তেমনি 
বাকা, অতএব বেদবাকাও পোরুষেয় বাক্য। বাক্যত্ব হেতু, 
মন্যাদির বাকোর না'য়, বেদবাকাকেও পৌরুষেয় বলিতে 
হইবে। আর মীমাংসকেরা বলিয়া থাকেন, যে যেই বেদাধ্য- 
রন করে, তাহার পুর্বে তাহার গুরু অধায়ন করিয়াছিতেন, 
তাহার পূর্বে তাহার গুরু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বে 
তাহার গুরু; এইরূপ যেখানে অনন্ত পারম্পর্যা আছে, সেখানে 
বেদ অনাদি। নৈয়ার়িক বলেন, যে মহাতারতাদি সন্বন্ধেও এ 
রূপ বলা যাইতে পারে। যদি বল, যে মহাভারতের কর্তা 
যে ব্যান ইহা ন্মর্যামান, তবে বেদ সন্বন্ধেও বলা যাইতে পারে, 
ফে্খচঃ সামানি যজ্িরে। ছন্দাংসি যন্তির়ে তশ্যাৎ যজুস্তন্মা- 
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দজায়ত।” ইতি পুরুষস্থক্তে বেদ কর্তাও নির্দিষ্ট আছেন। আর 
মীমাংসকেরা বলেন, যে শব্ধ নিত্য, এজন্য বেদ নিত্য। কিন্ত 
শব নিত্য নহে, কেন না শব সামান্যত্ব বশতঃ ঘটবৎ অন্মদা- 
দির বাহো্য্দ্রিযবগ্রাহ্য। মীমাংসকেরা উত্তর করেন, যে গকারা- 
দির শব্দ শুনিতে পাইলেই আমাদিগের প্রতাভিজ্ঞান জন্মে ঘে 
ইহ] গকার অতএব শব নিত্য। নৈয়ায়িক বলেন যে দে 
গ্রত্যতিজ্ঞা সামান্য বিষয়ত্ব বশতঃ, যেমন ছিন্ন তৎপরে পুনর্জাত 
কেশ, এবং দলিত কুন্দ। মীমাংসকের! আরও বলিয়! থাকেন 
যে বেদ অপৌরুষেয়, তাহার এক কারণ যে পরমেশ্বর অশরীরী 
তাহার তালুদি বর্ণোচ্চারণ স্থান নাই। নৈয়ায়িকেরা উত্তর 
করেন যে পরমেশ্বর স্বভাবতঃ অশরীরী হইলেও ভক্তান্ুগ্রহার্থ 
তাহার শরীর গ্রহণ অসম্ভব নহে। 


মীমাংসকেরা এসকল কথার উত্তর দিয়াছেন, কিন্তু তাহার 
বিবরণ লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বড় দীর্ঘ এবং কটমট হইয়া 
উঠে। ফলে বেদ মানিব কেন? এই তর্কের তিনটী মাত্র 
উত্তর, প্রাচীন দর্শন শান্তর হইতে পাওয়া যায়__ 


প্রথম বেদ নিত্য এবং অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহা মানা । 
কিন্ত বেদেই আছে, যে ইহা অপৌরুষেয় নহে । যগা «্খচঃ 
সামানি যজ্তিরে” ইত্যাদি । 


দ্বিতীয়। বেদ ঈশ্বরপ্রণীত এইজন্য মান্য। প্রতিবাদীরা 
বঞিবেন যে, বেদ যে ঈশ্বরপ্রণীত তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ 
নাই। বেদে আছে, বেদ ঈশ্বরসন্তত, কিন্তু যে খানে তাহারা 
বেদ মানিতেছেন না তখন তাহারা বেদের কোন কণ] 
মানিবেন না। এবিষয়ে যে বাদান্থবাদ হইতে পারে, তাহা 
সহজেই অনুমেয়, এবং তাহ! সবিস্তারে লিখিবার আবশ্যক! 


সাংখ্যদর্শন। ৬৯ 


নাই। ধাহার। ঈশ্বর মানেন না) তাহারা বেদ ঈশ্বরপ্রীত বলিয়] 
যে স্বীকার করিবেন না, তাহা বল! বাহুল্য । 

তৃতীয় বেদের নিঙ্গ শক্তির অভিবাক্তি দ্বারাই বেদের প্রা- 
. মাথা দিদ্ধ হইতেছে। সাংখ্যকার এই উত্তর দিয়াছেন। সায়- 

নাচার্ধ্য বেদার্থ প্রকাশে, এবং শঙ্করাচাধ্য ব্রহ্মন্থত্রের ভাষ্যে 
ধররূপ নির্দেশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কেবল. ইহাই বক্তব্য 
যেষদ্দি বেদের এরূপ শক্তি থাকে, তবে বেদ অবশ্য মান্য। 
কিন্তু মে শক্তি আছে কি না, এই এক ছতন্ত্র বিচার আবশ্যক 
হইতেছে । অনেকে বলিবেন যে আমর] এরূপ শক্তি দেখি- 
তেছি না। বেদের অগৌরব হিন্দুপান্ত্রেও আছে। বেদ 
মানিতে হইবে কি না, তাহা সকলেই আপনাপন বিবেচনামত 
মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূন্য হইয়া যেখানে 
লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যখন বেদের গৌরব নির্ববাচনা- 
ত্বক তত লিখিয়াছি, তথন হিন্দুশান্ত্রে কোথায় কোথায় বেদের 
অগৌরব আছে তাহাও আমাদিগকে নির্দেশ করিতে হয়। 

১। মুগ্ডফোপনিষদের আরম্তে “ দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে 
ইতি হম্ম যদ্‌ ব্রঙ্গাবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরাচ। তত্রাপরা 
থথেদে!। যজুর্কেদঃ সামবেদোহথর্ববেদঃ শিক্ষাকল ব্যাকরণং 
নিরুক্তং ছন্দে! 'জ্যোতিষমিতি। অথ পরা! য় তদক্ষয়মধি- 
গম্যতে ।” 

অর্থাৎ বেদাদি শ্রেষ্ঠেতর বিদা। 

২। শ্ত্ীমভ্গবদগীতায়, ২। ৪২, বেদপরায়ণদিগের মিনা 
আছে, যণ! 

যমিমাং পুষ্পিতাং বাচম্প্রবদস্ত্যবিপচ্চিতঃ | 

 বেদবাদরতাঃ পাথ নান/দক্তীতি বাদিনঃ ॥ 

* কামাত্মনঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্ম ফলগ্রদমূ। 
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ক্রিয়াবিশেষবহলাং ভোগৈষ্র্ধা গতিং গ্রতি। 
ভোগৈষ্ব্ঘ্য গ্রমক্তানাং তয়াপহতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্তিকাবুদ্ধিঃ সমাধৌ ন ধিধীয়তে। 
ত্রৈগুণাবিষয়াঃ বেদা নিক্তেগুণ্যো। ভবাঙ্ড,ন ॥ 


৩। ভার্গবত পুরাণে নারদ বলিতেছেন যে পরমেঙ্বর 
যাহাকে অনুগ্রহ করেম সে বেদ ত্যাগ করে। ৪1২৯, 
৪২। 

শবব্রদ্ধণি ছুষ্গারে চরন্ত উরবিস্তরে | 

মন্ত্রলিঙ্গ বাবচ্ছিগ্নং ভজন্তো ন বিঢুঃ পরম্ || 

যব যস্যানুগৃক্থাতি ভগবানাত্নভাবিত£। 

ন জহাতি মরতিং লোকে বেদে 6 পরিনিঠিতম্‌ ॥ 


৪। কঠোপনিধর্দে আছে যে বেদের দ্বারা আত্মা লতা 
হয় না,__যথ] | 


“নায়মাত্বা গ্রবচনেন লভ্ো] ন মেধয়। ম বহন! আ্রতেন।” 


শান্রানদন্ধীন করিলে এরূপ কথা আরও পাওয়া যাঁয়। পাঠক 
দ্রেখিবেন, ধেদ মানিব কেন? এ প্রশ্নের আমরা কোন উত্তয় 
দিই নাই। দিবারও আমাঁদের ইচ্ছা নাই। যাহারা সক্ষম 
তাহারা সে মীমাংসা করিবেন। আমরা! পূর্বগামী পঞ্ডিত- 
দিগেরপ্রদর্শিত পথে পরিভ্রমণ, করিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহাই 
পাঠকের নিকট নিবেদিত হইল।+ 


€. 


৮ 5928864৮- 





এই প্রবন্ধে বেদ পুরাগাদ হইতে যাহ উদ্ধত করি- 
য়াছি) তাছা মুর সাহেব কৃত বিখ্যাত সংগ্রহ হইতে নীত 
হইয়াছে 


হিনধর্মের নৈদর্নিক মূল। 


নব্য বাঙ্গালি সম্প্রদায় প্রচলিত হিন্দুধর্্মকে উপধর্্ম পরি, 
ূর্ণ এক বিষময় ফলের আধার স্বরূপ জানেন। যে পূর্বপুরুষগণ 
ইহার উদ্ভাবন এবং সংস্করণ করিয়াছিলেন) এবং ধাহার! ইহাতে 
বিশ্বাপ করেন তাহাদিগকে আমর! ঘোরতর মূর্খ মনে করি। 
এদিকে মাবার সেই পূর্বপুরুষগণের প্রণীত কাবা ও দর্শনা, 
দি দেখিয়। তাহাদিগকে মহাত্ব মনে করি। এরূপ মহাত্মা 
এরং মূর্থত! কি গ্রকারে একত্র সংযুক্ত হইল, এ প্রশ্ন একবারও 
আমাদের মনে উদয় হয় না। বান্তবিক পৌরাণিক ধর্থে 
বিশ্বামকি এরূপ ঘোরতর মূর্থত| ? যাহা তিন সহস্র বর 
অবার্ধে কোটি কোটি মন্থুষ্যের ভক্তির বিষয় হইয়া আসিতেছে, 
সর্ববিজ্ঞয়ী ইমলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম যাহার তেজোহা করিতে, 
সমর্থ হয় নাই, পর্ববিজয়ী বৌদ্ধধর্ম যাহার নিকট পরাভৃভ 
হইল, তাহা কি কেবন মূর্খতার ফল? তাহার কি *কোন নৈস- 
গিঁক ভিত্তি নাই? ন! থাকিলে এত বল হইবে কেন? 

সেই পৈমর্মিক ভিত্তির আমরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। 
কিন্ত পূর্ববকালে এই তিত্তি যে আকারে আর্ধাগণের চক্ষে দীপা 
মান হইয়াছিল, আমর! তাহা আর খু'জিয়! পাইব না। তাহারা 
কি প্রকারে চিন্তা করিতেন) কি গ্রণালীতে বিচার করিতেন, 
আমর! তাহা। বুঝিতে গারি না। আমরা যাহ! অনেক অঁু- 
সন্ধান করিয়া, অনেক বিচার করিয়া স্থির করি, তাহারা হয় ত 
তাহা কেবল অত্যন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন। আ্বামরা 
দে পথে যাইব না-গ্রেলে কিছু বুঝিতে পারিব না--কিছু বুঝা” 
ইঞ্ত পারিব না। এখন কোন তত্র নৈনর্ণিক ভিত্তি বুধাইতে 


৭২ সাংখ্যদর্শন। 


গেলে, ইউরোপীয় বিজ্ঞ'নের আলোকে তাহা স্পইীককৃত করিস্তে 
হইবে। নহিলে উনবিংশ শড়াবীতে কেহ বুঝিবে না। আমরা 
এ বিচারে এক জন ইউরোপীয় দার্শনিক এবং একজন ইউ- 
রোপীয় বিজ্ঞানবিদের জাশ্রয় গ্রহণ করিব। মিল ও ডার্কিন .. 
আমাদিগকে পথ দেধাইয়াদিবেন। 

গ্রচনিত হিন্দধর্দের শিরোভাগ এই যে, ঈশ্বর এক, কিন্তু 
তিনটা পৃথক্‌ পৃথক মূর্টিতে তিনি বিভক । এক হৃজন করেন, 
এক গান করেন, এবং এক ধ্বংম করেন। এই ভ্রিদেব 
লোকগ্রধিত। 

জন্যার্ট মিলের মৃত্যুর পর, বর্ধনে তংগ্রণীত ভিনটা 
প্রবন্ধ গ্রচারিত হইয়াছে। তাহার একটার |উদেশা, ঈশ্বরের 
অস্তিত্বের মীমাংসা! করা। মিলের মত, যে ঈশ্বরের অস্তিত 
সঙ্গন্ধে যে মকল প্রমাণ ঈশ্বরবাদীর! প্রয়োগ করেন, তাহার 
মধ একটাই সারবাদ। পগতের নির্মাণকৌশল হইতে 
তাহার মতে, নির্মাতার অস্তিত্ব দিদ্ধ হয়। এটা গ্রাচীন কথা 
এবং অখণ্ডনীয়ও নছে। ডার্বিনের মতগ্রচারের পূর্বেও ইহার 
সুত্র ছিন। এক্ষণে ভার্বিন দেখাইয়াছেন, যে এই নির্মাণ, 
কৌণল স্বতঃই ঘটে। দ্লিলও ডার্ধিনের এই মত অনবগত 
ছিলেন এমত নহে; তিনি স্বীয় গ্রবন্ধমধ্যে তাহার উন্নেখ 
করিয্বাছেন এবং বলিয়াছেন যে যদি এই মতট প্রকৃত হয় ভবে 
উপরি কথিত নির্মাণকৌশল ঈশ্বরের অসতিতব্তিপাদক হয় 
ন|। কিন্তু ডার্বিনের মতগ্রচারের অন্নকাল পরেই মিলের 
গ্রস্তাব লিখিত হয়। সে মতের মত্যাসত্য গরীক্ষিত এবং 
নির্বাচিত হওয়ায় পক্ষে কালবিপদ্বের গ্রয়োজন। কালবিল- 
ঘের সেফ তিনি পান নাই। অভ্এব ভিনি এই মতের উপর 
দচয়পে নির্ভর করিতে গারেন লাই। নির্ভর করিতে পারিণে 


হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল । ৭৩. 


তাহাকে স্বীকার করিতে হইত যে, হীশ্বারের অস্তিত্ব: সম্বন্ধে 
কিছুই প্রমাণ নাই। 

এখনও অনেকে ভার্ষিনের প্রতিবাদী আছেন_কিন্তু বৃ- 
তর পণ্ডিতগণ কর্তৃক তাহার মত আদৃত এবং স্বীকৃত। অধি- 
কাংশ বিজ্ঞানবিদ্‌ এবং দর্শনবিদ্‌ পণ্ডিতের এক্ষণে ডার্বিনের 
মতাবলম্বী। কিন্তু ডার্বিনের মত প্রকৃত হইলেও ঈশ্বর নাই, 
এ কথা সিদ্ধ হইল না। ঈশ্বরের অন্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব 
ঈশ্বরের অন্তিত্বের প্রমাণ নহে। কোন পদার্থের অস্তিত্বের 
গ্রাণাভাবে তাঁহার অনন্তিত্ব প্রমাণ হইবে, যদ্দি বিচারের 
এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্কানে 
প্রমাদ ঘটে। ঈশ্বর আছেন এ কথা সত্য হউক না হউক 
কথ। অসঙ্গত কেহ বলিতে পারিবেন না। প্রায় এই রূপ 
ভাবেই মিল ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ভার্বিন স্বয়ং স্পষ্টতঃ 
ঈশ্বর শ্বীকার করেন। অতএব প্রমাণ থাক বা না থাক্‌ ঈশ্বর 
স্বীকার করা যাউক।- কিন্তু যদি ঈশ্বর আছেন, তবে তাহার 
প্রকৃতি কি প্রকার? এ বিষয়ে একটা প্রভেদ এস্কলে স্পষ্টী- 
করণ আবশাক। কতকগুলি ঈশ্বরবাদী আছেন, তাহারা 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও ততগ্রতি আষ্টা বিধাত! ইত্যাদি 
পদ বাবহার করেন না। অন্যে বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছ! প্রবুত্্যাদি 
বিশিষ্ট--এই জগতের নির্মাতা, ইচ্ছাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি 
করিয়াছেন। উপরি কথিত দার্শনিকেরা বলেন, আমর! সে 
সকল কথ! জানি নাঃ জানিবাঁর উপায়ও নাই; ইহান্ঠে 
কেবল জানি। যে মেই দ্গৎকারণ অজ্ঞয়। ইর্বটস্পেন্সর 
এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ।* তাহার দর্শনে ঈশ্বর জগদ্থযাপক 
জ্ঞানাতীত শক্তি মাত্র । 
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খিল যে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন, তিনি এরূপ অজ্ঞেয় 
নহেন । মিল ইচ্ছাবিশিষ্ট) জগন্লিশ্মাতা স্বীকার করিয়াছেন। 
্বীকার করিয়! শিক শ্বভাবের মীয়াংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
ঈশ্বরবাদীর। সচরাচর ঈশ্বরের তিনটা গুণ বিশেষ রূপে নির্বাচন 
করিয়া থাকেন--শক্তি, জ্ঞান এবং দয়া । তাহাদ্দিগের মতে 
ঈশ্বরের গুণমান্ধ সীমাশূন্য_-অনস্ত । অতএব ঈশ্বরের শক্তি, 
জ্ঞান, এবং দয়াও অনস্ত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্‌ঃ সর্বজ্ঞ, এবং 
দয়াময়। 

মিল এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে 
যেখানে জগতের নির্মাণকৌশল দেখিয়াই আমর! ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি, সেই খানেই তাহার শক্তি যে অনন্ত 
নহে তাহা স্বীকৃত হইতেছে । কেননা যিনি সর্বশক্তিমান্‌ 
তাহার কৌশলের প্রয়োজন কি? কৌশল কোথায় প্রয়োজন 
হয়? যেখানে কৌশল ব্যতীত ইঞ্সিদ্ধি হয় না,সেখানেই কৌশল 
গ্রয়োজন হয়--যিনি সর্বশক্তিমান্, ইচ্ছায় সকলই করিতে 
পারেন, তাহার কৌশলের প্রয়োজন হয় না। কেবল ইচ্ছা 
বা জাজ্ঞামাত্রে কৌশলের উদ্দেশ্য কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে। 
যদি মন্নষোর এরূপ শক্তি থাকিত যে, সে কেবল ঘড়ির ডায়ল 
প্লেটের উপর কীট বসাইয়া দিলেই কীট নিয়মমত চলিত 
তবে কখন মনুষ্য কৌশলাবলম্বন করিয়! ঘড়ির স্প্রিঙ্গের উপর 
শ্ররিক্গ এবং হুইলের উপর হুইল গড়িত না! অতএব ইশ্বর যে 
সর্বশক্তিমানু নহেন, ইহা সিদ্ধ। 

একথার দুই একট! উত্তর আছে কিন্তু হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক 
ভিত্তির অনুসন্ধান আমানের মুখ্য উদ্দেশা, অতএব সে সকল 
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কথা আমর! ছাড়িয়া যাইতে পারি। সে সকল আপগত্তিও 
মিল সম্ক্‌ প্রকারে খণ্ডন করিয়াছেন । 
সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে মিল বলেন, যে ঈশ্বর সর্জ্ঞ কি না তছি- 
ষুয়ে সনেহ। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মন্ষোর কৃত কৌশ- 
লের বিচাঁর করা যায়, সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরক্কত 
কৌশল সকলের 2 5::'5" করিলে অনেক দোষ বাহির হয়। 
এই মনুযোদেহের নির্মাণে কত কৌশল, কত শক্তি ব্যয়িত হই- 
যাছে, কত যত্বে তাহা রক্ষিত হইয়! থাকে! কিন্তু যাহাতে 
এত কৌশল, এত শক্তিবায়, এত ঘত্বু, তাহা ক্ষণভন্বুর-_-কখন 
_ অধিক কাল থাকে না । যিনি এন কৌশল করিয়া ক্ষণভম্ুরত! 
বারণ করিতে গারেম মাই, তিমি সকল কৌশল জানেন না-- 
সর্বজ্ঞ নহেন। দেখ, জীবশরীর কোন স্থানে ছিন্ন হইলে, 
তাহা পুনঃ সংযুক্ত হইবার কৌশল আছে; উহাতে বেদনা হয়, 
পৃজ হয়, এবং সেই ব্যাধির ফলে পুনঃনংযোগ ঘটে । কিন্ত 
সেই ব্যাধি পীড়াদায়ক। ধাহার প্রণীত কৌশল, উপকারার্থ 
প্রণীত হইয়াও পীড়াদায়ক, তাহার কৌশলে অসম্পূর্ণত৷ আছে। 
ধাহার কৌশলে অসপ্পূর্ণতা আছে, তাহাকে কখন সর্বজ্ঞ বল! 
যাইতে পারে না। 
ইহাও মিল স্বীকার করেন যে এমতও হইতে পারে, যে 
এই অমম্পূর্ণতা শক্তির অভাবের ফল--অসর্ধজ্ঞতার ফল নছে। 
অতএব ঈশ্বর সর্ধস্ত হইলেও হইতে পারেন। 
যদি ইহাই বিশ্বাস কর, যে ঈশ্বর সর্ব, কিন্ত সর্বশক্তিমান 
নহেন, তবে এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যে কে ঈশ্বরের শক্তির 
প্রতিবন্ধকত। করে? মনুষ্যাদি যে সর্বশক্তিমান নহে, তাহার 
৷ কারণ তাহাদিগের শক্তির প্রতিবন্ধক আছে। তুঁমি যে হিমালয় 
ূ পর্কন্ধ উৎপাটন করিয়া মাগরপারে নিক্ষেপ করিতে পার ন 
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_ভাহার কারণ মাধ্যাকর্ষণ তোমার শক্তির প্রতিবন্ধকতা 
করিতেছে । শক্তির গ্রতিবন্ধক না থাকিলে, সকলেই সর্ব 
শক্তিমান হইত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান নহেন, এই কথায় প্রতি. 
পন্ন হইতেছে+যে তাহার শক্তির প্রতিবন্ধক কেহ বা কিছু আছে। 
সেই প্রতিবন্ধক কি? কোন বিদ্বের জন্য সর্বজ্ঞ তাহার 
অভিপ্রেত কৌণল নির্রোষ করিতে পারেন নাই ? 

এই সম্বন্ধে ছুইটি উত্তর হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন 
যে, দেখ, ঈশ্বর নির্মাতা মাত্র, তিনি যে আঙ্টা এমত প্রমাণ 
তুমি কিছু পাও নাই। তুমি ত্তাহার নির্মাণ প্রণালী দেখিয়াই 
তাহার অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছ : কিন্তু নির্শীণ প্রণালী হইতে 
কেবল নির্ম্মাতাই সিদ্ধ হইতে পারেন, আটা সিদ্ধ হইতে পারেন 
না। ঘটের নির্মাণ দেখিয়া তুমি কুস্তকারের অস্তিত্ব সিদ্ধ 
করিতে পার; কিন্তু কুস্তকারকে মুত্তিকার স্থষ্টিকারক বলিয়া 
তুমি দিদ্ধ করিতে পার না। অতএব এমন হইতে পারে যে 
ঈশ্বর অষ্টা নহেন; কেবল নির্দ,তা। ইহার অর্থ এই যেষে 
সামগ্রীকে গঠন দিয়া তিনি বর্তমানাবস্থাপন্ন করিয়াছেন, সে 
সামগ্রী পুর্ব হইতে ছিল_ঈশ্বরের হৃষ্ট নহে। ঘট দেখিয়! 
কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় যে কোন কুন্তুকার মুত্তিক লইয়৷ ঘট 
নির্মাণ করিয়াছে। মুত্তিকা তাহার পূর্ব হইতে ছিল, কুস্ত- 
কারের স্থষ্ট নহে, এ কথা বল! বিচারসঙ্গত হইবে। সেই 
অন্থষ্ট সামগ্রীই বোধ হয় এঁণীশক্তির সীমা নির্দেশক-_তাহার 
শাক্তর প্রতিবন্ধক। সেই জাগতিক জড়পদার্থের এমন কোন 
দোষ আছে; যে তজ্জন্ায উহা! ঈশ্বরেরও সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব 
নহে। সেই কারণে বন্ধ কৌশলময় এবং বহু শক্তিসম্পন্ন 
ঈশ্বর আপনকৃত কার্য সকল মন্পূর্ণ এবং দোষশুন্য করিতে 
গারেন নাই। | 
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আর একটি উত্তর এই যে ঈশ্বরবিরোধী দ্বিতীয় কোন 
চৈতন্যই তাহার শক্তির গ্রতিবন্ধক। যদি ির্ম/তার কার্য 
দেখিয়া নির্দমাতাকে সিদ্ধ করিলে, তবে তাহার কার্ষের গ্রতি- 
বন্ধকতার চিহ্ন দেখিয়া গ্রতিকৃলাঁচারী চৈতন্যেরও কল্পনা 
করিতে পার। গারমিকদিগের প্রাচীন দৈতধন্্ম এইরূপ-- 
তাহারা বলেন যে একজন ঈশ্বর জগতের মঙ্গলে নিধুক্ত-- 
আর এক ঈশ্বর জগতের অমঙ্গলে নিযুক্ত । খ্রীষ্টধর্দে ঈশ্বর ৪ 
সরতানে এই দ্বৈত মত পরিণত । 

ঈশ্বরতত্ব সন্বপ্ধীয় প্রবন্ধে মিল প্রথমোক্ত মতটি অবলম্বন 
করারই কারণ দর্খাইয়াছেন। কিন্তু তৎপুর্বগ্রণীত “প্রকৃতি 
তত্ত” মন্বন্ধীয় গ্রবঙ্গে তিনি দ্বিতী্ধ মতের পৃষ্ঠরক্ষা। করিয়াছেন । 
সংসার নে অনিষ্টমর, ভ্বাহা কোন মন্ষাকে কষ্ট করিয়| বুঝা- 
ইহার কথা নহে-মকণেই আঅধিরত ছুঃখভোগ করিতেছেন-- 
এবং পরের দুঃখভোগ দেখিতেছেন। জীবের কাধা মাত্রই 
কেবল ছুঃখমোচনের চেষ্টা । নিনি কেবল জীবের মঙ্গলাকাজ্জী, 
তৎ্কর্তৃক এরূপ ছুঃখমর সংগার সৃষ্ট হওয়া অমন্তব। এ সন্বন্ধে 
কথিত প্রবন্ধ হইতে করেক পংক্কির মর্মুবাদ করিতেছি। 
মিল বলেন-- 

“যদ এমন হয়, যে ঈশ্বর যাহা ইচ্ছা করেন, স্তাহাই 
করিতে পারেন, তবে জীবের দুঃখ বে ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এ 


সিদ্ধান্ত হইতে নিস্তার নাই ।* যাহারা মনুষ্য গতি ঈশ্বরের 


* তত্নশ্বান্ধ মিলের কয়েকটি কা ইংরেজিতে উদ্ধত কীর- 
তেডি। ্‌ 
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আচরণের পক্ষ সমর্থন করিতে আপনাদিগকে যোগ্য বিবেচন] 
করিয়াছেন, ত্াহাদগের মধ্যে ধীহারা মতবৈপরীত্যশনা, 
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হিন্দুধর্মের নৈসর্ণিক মূল। ৭৯ 


তাহারা এই সিদ্ধান্ত হইতে নিন্তার পাইবার জন্য, হৃদয়কে 
কঠিন ভাবাপন্ন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ছুঃখ অগ্ডত নহে। 
তাহারা বলেন যে, ঈশ্বরকে দয়াময় বলায় এমত বুঝায় না যে 
মনুষোর সুখ তাহার অভিপ্রেত; তাহাতে বুঝায় যে মন্ুষোর 
ধর্মাই তাহার অভিপ্রেত ; সংসার স্বখের হউক আর না হউক, 
ধর্ট্দের সংসার বটে। এইরূপ ধর্মনীতির বিরুদ্ধে যে সকল 
আপত্তি উত্পিত ,হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও ইহা! 
বল! যাইতে পারে যে স্থূল কথার মীমাংসা ইহাতে কই হইল? 
মনুষ্যের সুখ, সৃষ্টিকর্তার যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সে 
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৮০ হিনদুধর্দের নৈসর্গিক মূল। 


উদ্দেশ্য যেমন মপ্পূর্ণরূপে বিকলীকত হইয়াছে, মনুষ্যের রন 
উহার, খনি, উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশাও দেইবপ সম্পূর্ণ 
বিফল হইয়াছে। - দই ৭ ৯, লোকের সুখের পক্ষে যেরূপ 
অনুপযোগী, লোকের ধর্ের পক্ষে বরং তদধিক অন্থপযোগী। 
যর স্থষ্টির নিয়ম ন্যায়মূলক হইত, এবং সৃষ্টিকর্তা মর্ধশক্তিম।ন, 
হইতেন, তবে সংসারে ঘেটুকু সখ দুঃখ আছে) তাহা ঝাক্তি' 
বিশেষের ভাগ্যে তাহাদের ধন্মাধ্মের তারতম্য অন্ধুনর 
গড়িত) কেহ অন্যাপেক্ষা অধিকতর ছুছুরা কারী না হইলে 
অধিকতর দুঃখভাগী হইত না) অকারণ ভালমন্দ ঝা অন্যায় 
গ্রহ সংসারে স্থান পাইত না) সর্ব সম্পূর্ণ নৈতিক উপা- 
খানবত গঠিত নাটকের অভিনয় তুল্য টা অতিবাহিত 
হইত। আমরা যে পৃথিবীতে বাম করি, সাহা যে উপরিকথিত 
রীতিযুক্ত নহে। এ বিষয় কেহই আন্বীকার রে পারেন না) 
এবং এইরূপ) ইহলোকে যে ধর্মাধন্মের সমুচিত ফল বাকি 
থাকে, লোকান্তারে তাহার পরিশোধন আবশাক, পরকালের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই গুরুতর প্রমাণ বলিয়া প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে। এরূপ প্রমাণ গ্রয়োগ করায় অবশ্য স্বীকৃত হয়) যে 
ইহজগতের পদ্ধতি অবিচারের গদ্ধতি, সদ্বিচারের পদ্ধতি নহে। 
ধর্দ বল যে ঈশ্বরের কাছে স্থৃখ ছুঃখ এমন গণনীয় নছে যে 
তিনি তাহা পুণ্যাস্মার পুরস্কার এবং গাপাত্বার দও বলয়! 
ব্যবহার করেন, বরং ধর্মই গরমার্থ এবং অধর্দুই পরম অনর্থ, 
তাহা হইলেও নিতান্ত পক্ষে এই ধর্থাধন্ম যাহার যেমন বর্ম 
তাহাকে সেই পরিমাণে দেওয়। কর্তব্য ছিল। তাহা না! হয়া 
কেবল জন্মদো [ষেইঞ্গ বনুলোকে সর্বপ্রকার পাপাশক্ত হর) 


বকা 
* ্রীটান ইউরোপে এ কথার ডত্তর না [ই। পুনজন্মবাদা, 
হিনুর হাতে মিল তণ মহঙ্ে নিস্তার গাইতেন দা... 


4 


হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক মূল । ৮১ 


তাহাদিগের পিতৃমাতৃদোষে, সমাজের দোষে, নানা অলঙ্যা 
$ 

ঘটনার দোষে, এপ্ধপ হয়;_-তাহাদের নিজদেষে নহে। 

ধর্মগ্রচারক বা দার্শনিকদিগের ধর্দোন্াদে' শুভাগুত সম্বন্ধে যে 


কোন প্রকার মঙ্কীর্ণ ব| বিকৃত মত প্রচার হইয়া থাকুক ন| 


কেন, কোন প্রকার মতানুসারেই প্রাকৃতিক শাসনপ্রণালী 
দয়াবান ও সর্বশক্তিমানের কৃত কার্ধ্যান্ূপ বলিয়! স্বীকার 
কর যাইতে পারিবে না ।”* 

এই মকল কথা বলিয়া মিল যাহ! বলিয়াছেন, তাহার এমত 
অর্থ করা যায়, যে এই জগতের নির্মাতা বা পালনকর্তা হইতে 
পৃথক শক্তির দ্বারা জীবের ধ্বংম বা অনিষ্ট সম্পন্ন হইতেছে । 
এরূপ মত স্ুুদঙ্গত। মিল) এরূপ মত, ইঙ্গিতেও ব্যক্ত করি- 
য়াছেন কি না, তাহা তাহার জীবনচরিত্র যে না পড়িয়াছে। 
তাহার সংশয় হইতে পারে । এজন্য ইংরেজি হইতে আমরা 
কিঞিঃৎ উদ্ধত করিতেছি। 
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৮২. হিনুধর্দের নৈসর্গিক মূল। 


যদি এ কথার কোন অর্থ থাকে, তবে সে অর্থ এই যে, 
জগতের পালনকর্তা, এবং সংহারকর্তী শ্বতন্ত্র, এমত কথা অস- 
লগত নহে। ইভার উপর যদি একজন পৃথক্‌ সৃষ্টিকর্তা পাওয়! 
যায়, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের নৈসর্মিক ভিত্তি পাওয়া গেল। 

মিলে তাহা পাওয়া! যাইবে না, মিল হিদদু নাহন, হিন্দুর 
পক্ষসমর্থন জন্য লিখেন নাই। তিমি নির্্মাগকৌশল হইতে 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, নির্্মাত| ভিন্ন স্ষিকর্তী 
মানেন না। কিন্তু বিজ্ঞানে বলে, জীবের জন্ম নির্মাণ মাত্র) 
ভৌতিক পদার্থের সমবায়বিশেষ জীবত্ব। এই পৃথিবীতে যাহ! 
কিছু দেখি--জীব উদ্ভিদ বায়ু বারি মৃত্প্রস্তরাদি,ীকলই সেইরূপে 
নির্দিত, পৃথিবীগ্ড তাই র্যা, চন্ত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু 
নক্ষত্র, নীহারিকা, সকলই নির্িতি। অতএব সকলই সেই 
নির্মাতার কীত্তি-_ তাহার হস্তপ্রস্থত। সচরাচর সৃষ্টিকর্তা 
ধাহাকে বলা যায়, ঈদৃশ নির্মাতার সঙ্গে তাহার গ্রতেদ অল্প। 
যে আকার শূন্য, শক্তিবিশিষ্ট। পরমাণু সমষ্টিতে এই বিশ্ব গঠিত 
তাহ! নির্টিত ফি না--নির্দ্মাতার হন্তগ্রস্থত কি না_ তাহার কেহ 
রষ্টা আছেন কি না, তদ্বিষয়ে এ্রমাণাভাব। এই টুকু ম্মরণ 
রাখিয়া) সৃষ্টিকর্তা শবষের প্রচলিত অর্থে নির্্মাতাকে স্থটিকর্তী 
বল! যাইতে পায়ে। তাহা হউক বা না হউক, ঈদৃশ অষ্টার 
সঙ্গেই ধর্শা এবং বিজ্ঞানের নিকট সন্বন্ধ। কআতএব তাহাকে 
পাইলেই আমাদিগের অভিপ্রায় দিদ্ধ হইল। 

সিল বলেন, তাহার অস্তিত্ব প্রমাণীকুত। তবে মিল। 
নির্মাতা এবং পালন বা রক্ষাকর্তার মধ্যে প্রতেদ করেন না। 
ইউরোপে) কেহ এরপ প্রভেদ স্বীকার করে না। এরপ স্বীকার 
না করিবার কারণ ইহাই দেখা যায়, যে জন্মও জাগতিক নিয়মা- 
বলীর ফল, রক্ষাও জাগতিক নিয়মাবলীয় ফল; যে নিয়মাবলীর 
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ফল জন্ম বা! জন, সেই সেই নিয়মাবলীর ফল রক্ষা ।,অতএব 
যিনি জন্ম, নির্মাণ, ব! স্থির নিয়ন্তা) তিনিই রক্ষা বা পালনেরও 
নিয়স্ত। ইহা সিদ্ধ। 

কিন্তু ধংস সন্ধে সেইরূপ বলা যাইতে পারে। রক্ষাও 
জাগতিক নিয়মাবলীর ফল; সংহারও জাগতিক নিয়মাবলীর 
ফল। যে সকলনিয়মের ফল রক্ষা, সেই সকল নিয়মেরই ফল 

ংস। যেরাসায়নিক সংযোজন বিশ্লেষণে জীবের দেহ রক্ষিত 
হয়,সেই রামাঁয়নিক সংযোজন বিশ্লেষণেই জীবের দেহ লয়প্রাপ্ত 
হয়। যে অন্জনের সংযোগে জীবের দেহ প্রতাহ গঠিত ও 
ও পরিপুষ্ট হইতেছে--শেষ দিনে সেই অস্রন সংযোগেই 
তাহা নষ্ট হইবে। অতএব ষিনি পালনের নিয়স্তা, তিনিই যে 
হারের নিয়স্তা ইহাও সিদ্ধ। 

তবে পালনকর্তা চৈতন্য সংহারকর্তা চৈতন্য পৃথক্‌, এ রূপ 
বিবেচনা অসন্গত নহে, এ কথা বলিবার কারণ কি? কারণ 
এই, যে ধিনি পালনকর্তা, তাহার অভিপ্রায় যে জীবের মঙ্গল, 
জগতে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখ! যায়। কিন্তু মঙ্গল তাহার 
অভিপ্রেত হইলেও অমঙ্গলৈরই আধিক্য দেখ! যায়। ধাহার 
অভিপ্রায় মঙ্গলসিদ্ধি, তিনি আপনার অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতা 
করিয়া অমঙ্গলের আধিক্যই সিদ্ধ করিবেন, ইহা সঙ্গত বোধ 
হয় না। এই জন্য সংহার যে পৃথক চৈতন্যের অভিপ্রায় রা! 
অধিকার) এ কথ! অসঙ্গত নহে বলা হইয়াছে। | 

তবে এরূপ মতের স্থুল কারণ) পালনে ও ধ্বংসে দুশমন 
অসঙ্গতি । স্থজন ও পালনে যদি এইরূপ অভিপ্রায়ের জঙঙ্গতি 
দেখা যায়, তবে ত্রষ্টা ও পাতা পৃথক্‌, এরূপ মতও অসঙ্গত বোধ 
হইবে না। 
* সজনে ও পালনে এরূপ অনঙ্গতি আধুনিক ইউরোপা 
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বিজ্ঞানের্‌ দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে । নহিলে ভার্বিনের “প্রাকৃতিক 
নির্বাচন” প্ররিত্যাগ করিতে হয়। যে মতকে প্রাকৃতিক নির্বা- 
চন বলে, তাহার মূলে এই কথ! আছে, যে, যে পরিমাণে জীব 
স্ষ্ট হইয়া থাকে, সেই পরিমাণে কখন রক্ষিত 'বা পালিত 
হইতে পারে না। জীবকুল অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল-_কিন্তু পৃথিবী 
সন্কীর্ণ। সকলে রক্ষিত হইলে, পৃথিবীতে স্কান কুলাইত না, 
পৃথিবীতে উৎপন্ন আহারে তাহাদের পরিপোষণ হইত না। 
অতএব অনেকেই জন্মিয়াই বিনষ্ট হয়--অধিকাংশ অগুমধ্যে 
বা বীজে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যাহাদিগের বাহক বা আভান্তরিক 
প্রকৃতিতে এমন কিছু বৈলক্ষণ্য আছে, যে তগ্গারা তাহারা 
সমানাবস্থাপন্ন জীবগণ হইতে আহার সংগ্রহে, কিন্বা অনা 
প্রকারে জীবনরক্ষার় পটু, তাহারাই রক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, অনা 
সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। মনে কর যদি কোন দেশে বৃ 
জাতীয় এরূপ চতুষ্পদ থাকে যে তাহারা বৃক্ষের শাখা ভোজন 
করিয়] জীবনধারণ করে, তাহা হইলে যাহাদিগের গলদেশ 
কষত্র, তাহারা কেবল সর্বনিয়স্ত শাখাই ভোজন করিতে পাইবে, 
যাহাদের গলদেশ দীর্ঘ তাহার! নিয়স্থ শাখাও খাইবে তদপেক্ষা 
উর্দস্থ শাখাও খাইতে পারিবে । স্বতরাং যখন খাদের টানা- 
টানি হইবে-_সর্কনিয়স্থ শাখা সকল ফুরাইয়৷ যাইবে, তখন 
কেবল দীর্স্কন্বরাই আহার পাইবে-হুন্বস্কন্ধরা অনাহারে মরিয়া 
যাইবে বা লুপ্তবংশ হইবে । ইহাকেই বলে প্রার্কতিক নির্বাচন । 
দীর্ঘসন্ধেরা প্রাকৃতিক নির্বাচনে রক্ষিত হইল। হৃম্বস্কন্ধের 
বংশলোপ হুইল । 

প্রাক্কৃতিক নির্বাচনের মূল ভিন্ভি এই যে যত জীব স্থষ্ট হয়। 
তত ভীব কদাচ রক্ষা হইতে পারে ন। পারিলে প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের প্রয়োজমই হইত না। দেখ একটি সামান্য রৃক্ষে 
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₹ মহ সহত্র বীজ জন্মে; একটি কষুত্র কাট, ক শত শত 
অ'গু প্রসব করে । যদি সেই বীজ, বা সেই অণ্ড, সকল গুলিই 
রক্ষিত হয়, তবে মতি অল্লক(লমধো সেই এক বুক্ষেই, বা সেই 
একটা কীটেই পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, অনা বৃক্ষ বা অন্য জীবের. 
স্তান হয় না। যর্দ কোন কাট গ্রতাহ দুইটা অণু প্রসব করে) 
(ইহা অন্যায় কথা নহে) তবে দুই দিনে সেই কীট-সন্তান হইতে 
চারিটি, তিন দিনে আটটি, চারি দিনে, ফোলট,দশ দিনে সহস্রা- 
ধিক, এবং বিশ দ্িনে দশ লক্ষের অধিক কীট জম্মিবে। এক 
ব্সরে কত কীট হইবে তাহা শুভস্কর হিসাব করিয়া! উঠিনে 
পারেন না। মনুষোর বহুকাল বিলম্বে এক একটি সস্তাঁন হয়) 
এক দম্পতি হইতে চারি পাঁচটি সন্তানের অধিক সচরাচর হয় 
না; অনেকেই মরিয়া যায়; তথ।পি এমন দেখা গিয়াছে যে, 
কোন প্রদেশে পচিশ বৎসরে -মনষাসংগা দ্বিগুণ হইয়াছে । যদি 
সর্বত্র এইরূপ বৃদ্ধি হয় তবে, হিনাব করিলে দেখা যাইবে যে, 
সহ্আ্র বসর মধ্যে পৃথিবীতে মনুষোর দাড়াইবার স্থান হইবে 
ন]। হুস্তীর অপেক্ষা অল্পপ্রসবী কোন জীবই নহে, মনুষাও নহে 
কিন্তু ডার্বিন ছিদাব করিয়া দ্েখাইয়াছেন যে অতি ন্যুনকল্পেও 
এক হন্তিদম্পতি হইতে ৭৫ বতমর মগ্যে এক কোটি নবতি লক্ষ 
হস্তী সন্তুত হইবে । এমন কোন বর্ষদীবী বৃক্ষ নাই যেতাহ! 
হইন্তে বরে দুইটী মাত্র বীজ জন্মেনা। লিনিয়স হিপাব 
করিয়াছেন যে, যে ধৃক্ষে বৎলরে দুইটা মাত্র বীজ জন্মে, সকল, 
বীজ রক্ষা পাইলে, তাহা হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ 
হইবে ।* 
এক্ষণে পাঠক ভাবিয়! দেখুন একটি বার্থাকু বৃক্ষে কতগুলি 
বার্তাকু--পরে ভাবুন বার্তাকুতে কতগুলি লবীন্ষ খাকে। তাহা 
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হইলে একটি বার্তাকু বৃক্ষে কত অসংখ্য বীজ জন্মে তাহ। সির 
করিবেন। সকল বীজ রক্ষা হইলে, যেখানে বার্ষিক ছুই 
বীজ হইতে বিংশতি বৎসরে দশ লক্ষ বৃক্ষ হয়, সেখানে বৎসর 
রতমর প্রতি বৃক্ষের সহঅ সহত্র বার্ভাকু বীজে বিংশতি বৎসরে 
কত কোটি কোটি কোটি বার্তাকুবৃক্ষ হইবে,তাহা। কে মনে ধারণা 
করিতে পারে ? সকল বীন্প রক্ষা! পাইলে, কয় বর পৃথিবীতে 
বাস্তাকুর স্থান হয়? 

চেতন সন্বন্ধেও এরূপ । যে পরিমাণে স্থষ্টি, তাহার সহস্রংশ 
রক্ষিত হয় না। যদি শ্রষ্টা এবং পাঁলনকর্ত! এক, তবে তিনি 
যাহার পালনে অশক্ত তাহা এত প্রচুর পরিমাণে স্থষ্টি করেন 
কেন? জীবের রক্ষা ধাহার অভিপ্রায়, তিনি অরক্ষণীয়ের স্থপ্ি 
করেন কেন? ইহাতে কি অভিপ্রায়ের অনঙ্গতি দেখা যায় না? 
ইহাতে কি এমত বোধ হয় না, যে অঙ্টা ও পাত এক, এ কথা 
না বলিয়া, অ্রষ্টা পৃথক্‌ পাতা পৃথক্‌ এ কথা বলাই সঙ্গত ? 

ইহার একটি উত্তর আছে--জীবধ্বংসের জন্য একজন 
সংহারকর্তা কল্পন! করিয়াছ। ্থষ্ট জীবের ধ্বংস তাহার কার্যা 
_যত সৃষ্টি হয় তত যে রক্ষা হয় না, ইহা তাহরই কার্ষা। 
পাতা এবং সৃষ্টিকর্তা এক, কিন্তু তিনি যত স্থাষ্টি করেন, তত 
ষে রক্ষা করিতে পারেন না) তাহার কারণ এই সংহারকর্তার 
শক্তি। নচেৎ সকলের রক্ষাই যে তাহার অভিগ্রায় নহে,এমত 
কল্পনীয় নহে। যেখানে তিনি সর্বশক্তিমান নহেন, কল্পনা 
করিয়া) সেখানে তিনি যে সকলকে রক্ষা করিতে পারেন না, 
ইহাই বলা উচিত; সকলের রক্ষা যে তাহার অভিপ্রেত নহে 
ইহা বলিতে পার না। উত্তর এই। 

ইহারও প্রত্যুত্তর আছে। জগতের অবস্থা, জগতে যে 
মিকল নিয়ম চলিতেছে, সে দকলের অথবা! সেই সংহারিকা- 
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শক্তির আলোচন1 করিলে ইহাই সহজে বুঝা৷ যায়, যে.& জগতে 
অপরিমিত সংখ্যক জীব রক্ষণীয় নহে-_-অতএব অপরিমিত জীব- 
সৃষ্টি নিক্ষছল। সামান্য মন্ুষ্যের সামান্য বুদ্ধি দ্বারা একথা 
গ্রাপণীয়। অতএব যিনি শ্রষ্ট] ও পাতা, তিনিও ইহা অবশ্য 
বিলক্ষণ জামেন। না৷ আনিলে তিনি মনুষ্যাপেক্ষ! অনুরদর্শী। 
কিন্ত তিনি কৌশলময়--জীবন্জনগ্রথালী অপূর্ব কৌশল- 
সম্পন্ন, ইহা'র ভূরি ভূঁরি প্রমাণ আছে। ধাহার এত 'কৌশল 
তিনি কথমও অদূরদশী হইতে পারেন না । যদ্দি তাহাকে অদু- 
রদর্শী বলিয়! শ্বীকার কর, তাহ! হইলে সেই সকল কৌশল 
যে চৈতন্যগ্রণীত একথ। আ'র বলিতে পারিষে না, কেন না 
অদুরদর্শী টৈতন্য হষ্ঠে সেরূপ কৌশল অসম্তব। তবে, 
বলিতে হইবে যে তিনি জানিয়া নিচ্ষল হৃষ্টিতে প্রবৃত্ত। দুর- 
দর্শী চৈতন্য যে নিক্ষল স্থষ্টিতে প্রবৃত্ত হইবেন, হা সঙ্গত বোধ 
হয় না। কারণ নিক্ষলত। বৃদ্ধে বা প্রবৃত্তির লক্ষ্য হইতে পারে 
না। 


অতএব ইহা সিদ্ধ, যিনি পালনকর্তা) অপরিমিত জীবস্থৃ্টি 
তাহার ক্রিয়! নহে। এজন্য পালনকর্তা হইতে পৃথক্‌ চৈতন্যকে 
সষ্টিকর্ত। বলিয়া কল্পনা করা! অসঙ্গত নহে। 


ইহাতেও আপত্তি হইতে পারে, যে, অষ্টা ও পাতা পৃথক্‌ 
স্বীকার করিলেও অবশা স্বীকার করিতে হইতেছে, যে শর্ট 
নিক্ষল স্থষ্টিতে গ্রবৃত্ত; চৈতন্য নিক্ষল কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতে 
পারে না, এ আপত্তির মীমাংসা কই হইল? সত্য কথা, কিন্ত 
বিবেচনা করিয়। দেখ বে,পাতা হইতে অষ্টা বদি পৃথক্‌ হইলেন, 
তবে সৃষ্ট জীবের রক্ষা! তাহার উদ্দেশ্য বলিয়। বিবেচনা করি. 
ধার আর কারণ নাই। হৃষ্টি তাহার এক মাত্র অভিপ্রায়; এবং 
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সথষ্টি টইলেই তাহার অভিপ্রায়ের সফলতা হইল-_ রক্ষা ন| 
হইলেও সে অভিপ্রায়ের নিক্ষলত। নাই । 

অত্তএব, স্রষ্টা, পাতা, এবং হর্তা, পৃথক্‌ পৃগকৃ চৈতনা এক্সত 
বিবেচনা করা, অসঙ্গত এবং প্রমাণবিরুদ্ধ নহে ইহাই হিনা- 
ধর্থ্বের নৈসর্গিক ভিত্তি, এবং এই অষ্টা পাত1 ও হর্ত। বর্ষ! বিষুঃ 
মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত । কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আমাদের কয়ে- 
কটি কথা বলিবার আছে। 

প্রথম) আমর! বলিতেছি ন! যে এই ত্রিদদেবের উপাধনা 
এই রূপে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে । আমরা এমত বিশ্বাম 
করি না যে ভারতীয় ধর্মাস্থাপকগণ এই রূপ বৈজ্ঞানিক বিচার 
করিয়। ত্রিদেবের কল্পনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের 
উৎপত্তি বেদগীত বিষণ রুদ্রাদ্ি হইতে। বৈদিক বিষণ রুদ্রাদি 
বৈজ্ঞানিক সন্বল্প নহে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বেদেই আছে। 
বিস্ত পাতৃত্ব হর্তৃত্ব অষ্ুত্বের হুচনাও বেদে আছে। ভবে, 
অদ্বিতীয় দর্শনশান্ত্রবিৎ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক এই ত্রিদ্বে- 
বোপামনা গৃহীত হঠয়[ছিল) জনসাধারণে উহা বদ্ধমূল। ইহাতে 
অবশ্য এমত বিবেচনা করা কর্তৃব্য যে উহার স্ুদুঢ় নৈসর্গিক 
তিত্তি আছে। লোকবিশ্বাসের সেই গুঢ় নৈপর্গিক ভিত্তি 
কি তাহাই আমর! দেখাইলাম। 

আমাদিগের দ্বিতীর বন্তবা এই যে, এই ত্রিদেবোপাসন।র 
নৈবর্ণিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু আমর এমত কিছু লিখি নাই 
এবং বিচারেও' এমত কোন কথাই পাওয়। যায় না, যে তদ্দার] 
এই জিদ্ববের রস্তিত্ব বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমানীকত বলিয়া স্বীকার 
কর! ক্বায়। প্রমাণে দুইটি গুরুতর ছিদ্র লক্ষিত হ্য়। 

প্রথম এই, যে জগতের নির্্মাগকৌশলে চৈতন্যযুক্ত নির্খী- 
তার অস্তিত্বগ্রমাণ হইন্ডেছে এই কথা স্বীকার করাতেই ত্রিদে- 
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বের অস্তিত্ব সঙ্গত বলিয়া সংস্থাপিত হইয়াছে। কিছু গ্রথম 
শৃতরটী ভ্রান্তিজনিত; প্রারৃতিক নির্বাচনের ফলকেই নির্ন্মাণ- 
কৌশল বলিয়া আমাদিগের ভ্রম হয়, সেই ভ্রান্ত জ্ঞানেই 
আমর! নির্্মাতাকে সিদ্ধ করিয়াছি। নচেৎ নির্মাতার অস্তিত্বের 
নৈসর্গিক প্রমাণ নাই। নির্মাতার অস্তিত্ব শ্বীকার করিয়াই 
আমরা সংহারকর্ত') এবং পৃথক্‌ গৃথক অঙ্টা পাতা পাইয়াছি। 
বদি নির্মাতার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, তবে ত্রিদেবের মধ্যে 
কাহারও অস্তিত্বের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। 
দ্বিতীয় দোষ এই, যে স্থজন পালন সংঙ্কার, একই নিয়মা- 
বলীর ফল। বিজ্ঞান ইহাই শিখাইতেছে যে, যে যে নিয়মের 
ফলে স্থজন, সেই সেই নিয়মের ফলে পালন, সেই সেই নিয়মের 
ফলে ধ্বংদ। নিয়ম যেখানে এক, নিয়স্তা সেখানে পৃথক্‌ সঙ্কপ 
করা প্রামাণ্য নহে। আমরা কোথাও বলি নাই যে তাহা 
প্রামাণ্য। আমর! কেবল বলিয়াছি যে, তাহ! অপ্রামাণ্য বা 
অসঙ্গত নহে, সঙ্গত। যাহ! প্রমাণবিরুদ্ধ নহে, বা যাহা! কেবল 
সঙ্গত, তাহ! সুতরাং প্রামাণিক, ইহা বল! যাইতে পারে না । 
আমাদিগের তৃতীয় বক্তব্য এই যে, ত্রিদেবের অস্তিত্বের 
যৌক্তিকত। স্বীকার করিলেও,াহাদিগকে সাকার বলিয়! শ্বীকার 
করা যায় না। পুরাণেতিহামে যে সকল আনুষঙ্গিক কথ! আছে, 
তৎপোষকে কিছু মাত্র বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। ব্রন্ধা 
বিঝু, মহেশ্বর প্রত্যেকেই কতক গুলি অদ্ভুত উপন্যাসের নায়ক। 
সেই সকল উপন্যাসের ভিলমাত্র নৈমর্ণিক ভিত্তি নাই ।. ধিনি 
ব্রহ্ম বিষণ মহেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তাহাকে নির্বোধ বলিতে 
পারি না) কিন্তু তাই বলিষ্বা পুরাঁণেতিহাসে বিশ্বাসের কোন 
কারণ আমরা নির্দেশ করিতে পারি না। | 
* চতুর্থ, জিদেবের অস্তিত্বের কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, 
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ইসা যথার্থ, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে মহাবিজ্ঞান- 
কুশলী ইউরোগীয় জাতির অবলদ্বিত খীষ্ট ধর্ম্মাপেক্ষা, হিন্দ- 
দ্িগের এই ভ্রিদেবোপামন! বিজ্ঞাননঙ্গত এৰং নৈসর্মিক। 
ভ্রিদেবোপাধন। রিজ্ঞালমূলক ন1 হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। 
কিন্তু একজন সর্বশক্তিমান, সর্ব, এবং দয়াময় ঈশ্বরে বিশ্বাস 
যে, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ, তাহা উপরিকথিত মিলকত বিচারে সপ্রমাণ 
হইয়াছে। 

পঞ্চম | ধাহার] হিন্দুধর্মের পুনঃসংস্কারে নিযুক্ত, তাহাদ- 
গকে আমর| জিজ্ঞাসা করি, যে একেশ্বরবাদের পুনরুজ্জীবন 
অপেক্ষ!, ত্রিদেবোপাসনার পুবরুজ্জীবন অধিক সহজ, বিজ্ঞান- 
সন্ধত, এবং লোকানুমত হয় কি না? 

ঘষ্ঠ। এই প্রবন্ধে অনেক স্থানে এমত কথা আছে যে 
তদ্দারা অনেকে বুঝিতে পারেন, যে ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক প্রমাণের 
দ্বার দিদ্ধি নহে। বস্ততঃ এ কথা ঠিক নহে। সর্বশক্তিমান, 
সর্বজ্ঞ, দয়াময় এবং প্রবৃত্তিশ।লী ঈশ্বরই বিজ্ঞানের দ্বারা অসিদ্ধ, 
ইহাই আমর বলিরাছি। জগতের নির্ম্মাত। বিজ্ঞানের দ্বারা 
মিদ্ধী নহেন। কিন্তু বিজ্ঞানে ইহা পদে পদে প্রমাণীরুত 
হইতেছে যে এই জগৎ ব্যাপিয়া, সর্ধত্র সব্বকার্ষো, এক অনন্ত, 
অচিস্তনীয়, অভ্রেয় শক্কি আছে--ইহা! নকলের কারণ, বহির্জা- 
গতের অন্তবরাত্ম স্বরূপ। সেই মহাবলের অস্তিত্ব অস্বীকার 
কর! দূরে থাকুক, আমরা তছুদেশে ভ্বক্তিভাবে কোটি কোটি 
কোট গ্রগাম করি। | 


ভারত কলঙ্ক । 


ভাঁরতবর্ধ পরাধীন কেন? 


ভারতবর্ষ এতকাঁল পরাধীন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে মকলে 
বলিয়া থাকেন, ভারতবর্ষীয়েরা হীনবল এইজনা। %[00071- 
0819 [7110008” ইউরোপীয়দিগের মুখাগ্রে সর্বদাই আছে। 
ইহাই ভারতের কলঙ্ক । কিন্তু আবার ইউরোপীয়দিগের মুখেই 
ভারবর্ষীয় দিপাহীদিগের বল ও সাহসের গ্রশংস। শুন! যায়। 
মেই স্্ীস্বভাব হিন্ুদিগের বাছুবলেই কাবুল জিত হইল। 
বলিতে গেলে সেই স্ত্রীশ্বভাব হিন্ুদিগের সাহাযোই তাহার! 
ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন। তাহারা স্বীকার করুন বা না করুন, 
সেই স্ত্ীস্বভাব হিনদুদিগের কাছে--মহারা& এবং শিকের কাছে 
অনেক রণক্ষেত্রে তাহার। পরাস্ত হইযাছেন। 
আধুনিক হিন্দুদিগের বলবীর্ধ্য এখন যাহাই হউক প্রাচীন 
হিনুদিগের অপেক্ষা! যে তাহা ন্যুন তদ্িষয়ে সংশয় নাই। শত. 
শত বৎসরের অধীনতায় তাহার হ্রাস অবশ্য ঘটিয়া থাকিবে। 
প্রাচীন ভারতব্ষীয়গণ পরজাতি কর্তক বিদ্িত হইবার পূর্বে 
যেবিশেষ বলশালী ছিলেন) এমত বিবেচনা করিবার অনেক 
কারণ আছে-_ছূর্বল বলিয়! তাহার! পরাধীন হয়েন নাই। * 
আমর! স্বীকার করি, যে এই পক্ষ মমর্থন করা সহজ নঙ্ধে, 
এবং এতদ্বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাগগ্রাপ্তি ছুঃমাধয। এই তর্ক কেবল, 
পুরাবৃত্ত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা! করা যস্তর কিন্ত দুর্ভাগ্য 
কম ঘন্যান্য জাতীয়দিগ্বের ন্যায় ভারতবর্ষীয়ের| আগনাদি-. 
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গের কীর্ভিকলাগ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রাচীন 
ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত নাই। স্থৃতরাং ভারতবর্ষীয়দ্দিগের যে 
শ্লাঘনীয় সমরকীর্তি ছিল, তাহাও লোপ হইয়াছে । যে গ্রন্থ 
গুলিন “পুরাণ” বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাবৃত্ত 
কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে তাহ! অনৈসর্মিক এবং অতি- 
মানুষ উপন্যাসে এরূপ আচ্ছন্ন, যে প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা 
কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না। 

ভাগ্যক্রমে, ভিন্নদেশীয় ইতিহাস-ধেত্তাদিগের গ্রন্থে ছুই 
গ্বানে গ্রাচীন ভারতবর্ষীয় গর যুদ্ধাদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। গ্রথম, মাকিদনীয় আলেকজণ্ডর বা মেকনদর দিগৃবি- 
জয়ে যাত্রা করিয়া! ভারতবর্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
রচনাকুশল যবনলেখকেরা৷ তাহা পরিকীর্তিত করিয়াছেন। 
দ্িতীয় মুসলমানের! ভারতবর্ষ জয়ার্থ যে সকল উদ্দাম করিয়াছি- 
লেন,তাঁহা মুদলমাঁন ইতিবৃত্ব লেখকেরা বিবরিত করিয়াছেন।, 
কিন্ত গ্রথমেই বক্তব্য যে, এরূপ সাক্ষীর পক্ষপাতিত্বের গুরুতর 
সম্ভাবনা । মনুষা চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে দিংহ পরািত স্বরূপ 
লিথিত হয়। যে সকল ইত্বিহাবেত্তা আত্মুজাতির লাঘব স্বীকার 
করিয়া সত্যের অনুরোধে শক্রুপক্ষের যশঃকীর্তন করেন তাহার 
অতি অশ্লিসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মুঢ়, আত্মগরিমাপরায়গ 
মুসলমানদিগের কথা দুরে থাকুক, কৃতবিদা, সত্যনিষ্ঠাতিমানী 
ইউরোপীয় ইতিহাসবেত্বারা এই দোষে, এরূপ কলঙ্কিত, 
যে+ভীহাদের রচন! পাঠ করিতে কখন কখন ত্বণা করে। 
এরই জন্য দেশীয় এবং বিপক্ষদেশীয়, উতয়বিধ ইতিহামবেত্বা- 
দিগের লিপির সাহাযা ন1 পাইলে)কোন ঘটনারই যাথার্থয নির্ণীত 
হয় না। কেবল আত্মগরিমাপরবশ, পর-ধর্ান্থেষী, সত্যভীত 
মুঘলমান লেখকদিগের কথার উপর নির্ভর করিম, গ্রা্ীন 
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ভারতবর্ীয়দিগের রণনৈপুণা মীমাংসা করা যাইতে পরে না। 
মে যাহাই হউক, নিম্নলিখিত ছুষ্টটী কথা মুসলমান পুরাবৃত্ত 
হইতেই বিচারের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে । 

প্রথম, আরব-দেশীয়ের৷ এক প্রকার দরিগ্বি্য়ী। যখন 
যে দেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখনই তাহ।রা সেই দেশ জয় 
করিয়া পৃথিবীতে অতুল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা 
কেবল ছুই দ্েণ হইতে পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে 
ফান্ন, পূর্বে ভারতবর্ষ। আরব্যেরা মিশর ও শিরিযঁ দেশ মহপ- 
দের মৃত্যুর পর ছয় বৎসর মধ্যে, পারস্য দশ বংনরে, আফিকা 
ও স্পেন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎপরে, তুর্কস্থাম 
আট বংসরে, সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত করে। কিন্তু তাহার 
ভারতবর্ষ জয়ের জনা এক শত বৎসর পর্য্যন্ত যত্ব করিয়াও 
ভারতবর্ষ হস্তগত করিতে পারে নাই। মহক্মদ বিনকাসিম 
সিদ্ধু-দশ অধেকৃত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রাজপুতানা 
হইতে পরাভূত হইয়া বহিৃত হইয়াছিলেন এবং তাহার মৃত্ার 
কিছু কাল পরে সিন্ধু রাজপুতগণ কর্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছিল । 
ভারত জয় দিগ্বিজয়ী আরব্যদিগের সাধ্য হয় নাই। এলফিন্‌- 
ষ্টোন বলেন যে হিন্দুদগের দেশীয় ধর্মের গতি দৃঢ়ান্ুরাগই 
এই অজেয়তার কারণ। আমরা বলি রণনৈপুণা,_যৌধশক্তি। 
হিন্দুদিগের অংত্বধর্শানুরাগ অন্যাপি ত বলবৎ। তবে কেন 
হিন্দুরা সাত শত বৎসর পরজাতিপদানত ? 

দ্বিতীয়, যখন কোন প্রাচীন দেশের নৈকট্য নবাভাদ- 
বিশিষ্ট এবং বিজ্ময়াভিলাষী জাতি অবস্থিতি করে, তখন প্রাচীন 
জাতি প্রায় নবীনের প্রতুত্বাধীন হইয়া যায়। এইরূপ সর্ধান্ত 
কারী বিজয়াভিলাধী জাতি, প্রাচীন ইউরোপে রোমকেরা, 
আসিয়া আরব্য ও তুরকীয়েরা। যেযেজাতি ইহাদিগের 
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সংশ্রবে আনিরাছে, তাহারাই পরাভূত হইয়৷ ইহাদিগের অধীন 
হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে হিন্দুরা যত দূর দুর্জেয় হইয়াছিল, 
এতাদৃশ আর কোম জান্িই হয় মাই। আরব্যগণ বর্তৃক যত 
অন্পকালমধ্যে মিশর, উত্তর আফিকা, স্পেন, পারম্য, তুরক, 
এবং কাবুলর[জ্য উচ্ছিগ্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে। তদপেক্ষা স্ুবিখ্যাত কতিপয় সাম্রাজ্যের উদ্দা- 
হরণ দ্রেওয়া যাইতে পারে। রোমকেরা প্রথম ২০০ খ্রীষ্ট 
পূর্বাৰে গ্রীন আক্রমণ করে। তদবধি ৫২ বৎসর মধ্যে 
এ রাজ্য একেবারে নিঃশেষ বিজিত হয়। স্ুবিখ্যাত কার্থে 
রাজ্য ২৬৪ খৃষ্ট-পূর্ববান্ধে প্রথম রোমকদিগের সহিত সংগ্রামে 
গরবৃত্ত হয়। ১৪৬ থৃষ্ট-পুর্বাঙে, অর্থাৎ এক শত বিশ বৎসর 
মধ্যে সেই রাজা রোমকগণ কর্তৃক ধ্বংসিত হ্য়। পূর্ব রোমক 
বা গ্রীক সাত্রাজ্য চতুর্দশ শতাবীর প্রথম ভাগে তুরকীয়গণ 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ১৪৫৩ খুষ্টাবে, অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর 
মধ্যে তুরকী ছ্িতীয় মহম্মদের হস্তে বিলুপ্ত হয়। পশ্চিম 
রোমক, যাহার নাম অদ্যাপি জগতে বীরদর্পের পতাকাস্বরূপ, 
তাহাই ২৮৬ খষ্টান্বে উত্তরীয় বর্ধরজাতি কর্তৃক প্রথম 
আক্রান্ত হইয়া ৪৭৩ খৃষ্টাবে, অর্থাৎ প্রথম বর্ধর বিপ্লাংবর 
১৯* বতনর মধ্যে ধ্বংসপ্রা্ত হয়। ভারতবর্ষ ৬৬৪ খষ্টাব্ধে 
আরব্য মুসলমানগণ কর্তৃক গ্রাথম আক্রান্ত হয়। তদব হইতে 
পাচ শত উনব্রিশ বৎমর পরে শাহাবুদ্দীন ঘোরী কর্তৃক উত্তর 
ভারত অধিকৃত হয়। শাহাবুদ্দীন বা তাহার অন্নুচরের1! আরব্য 
জাতীয় ছিলেন না। আরব্যেরা যেন্ধূপ বিফলযত্ হইয়াছিল, 
গজনী নগরাধিষ্ঠাতা তুরকীয়েরা তজ্রপ। যাহারা পৃ্থীরাজ, 
জয়চন্জ্র এবং সেনরাজা প্রভৃতি হইতে উত্তর ভারতরাজ্য অপ- 
হরণ করে) হতারা পাঠান বা আফগান । আরব্যদিগের প্রথম 


ভারত কলঙ্ক । ৯৫ 


ভারহাক্রমণের ৫২৯ বৎসর ও তুরকীদিগের গ্রথম তারতাজ" 
মণের ২১৩ বৎসর পরে,তৎস্থানীয় পাঠানেরা ভারতরাজ্যাধিকার 
করিয়াছিল। পাঠানেরা কখনই আরবা 'ব1 তুরকী বংশীয়- 
দিগের ন্যায়, সমুদ্ধিদম্পর বা প্রতাপান্বিত নহে। তাহারা 
কেবল পুর্বগত আরব্য ও তুরকীদিগের হুচিত কার্ধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছিল। আরব্য, তুরকী, এবং পাঠান, এই তিন জাতির 
বত্ব-পারম্পর্য্যে সার্ধী পাচ শত বৎসরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
লুপ্ট হয়।” 

মুনলমান সাক্ষীরা এইরূপ বলে। ইহাও ম্মরণ রাখা 
কর্তৃবা যে, ইহাদের নিকট হিন্দুর! যখন পরিচিত হইয়াছিলেন, 
তখন হিন্দুদগের সুমময় প্রায় অতীত হইয়াছিল, __রাজলঙ্ী 
ক্রমে ক্রমে মপিনা হইয়া আমিয়াছিলেন। খ্টায় অন্দের 
পূর্বগত হিন্দুরা অধিকতর বলবান ছিলেন, তদ্দিষয়ে সন্দেহ 
নাই। 

সেই সময়ে গ্রীকদ্দিগের সহিত পরিচয়। তাহার! নিজে 
অদ্বিতীয় বলবান। তাহারা ভূয়োভূয়ঃ ভারতবর্ষীয়দিগের 
সাহন ও রণনৈপুণ্যের গ্রশংসা করিয়াছে । মাকিদনীয় বপ্নব 
বর্ণন কালে, তাহারা এইরূপ পুনঃ পুনঃ নির্দেশ করিয়াছে থে, 
আমিয়া প্রদেশে এইরূপ রণপণ্ডিত দ্বিতীয় জাতি তাহারা দেখে 
নাই। এবং হিন্দুগ্রগ কর্তৃক যেরূপ গ্রীক সৈনাহানি হইয়া, 
ছিল, এরূপ অন্য কোন জাতি কর্তৃক হয় নাই। প্রাচীন 
ভারতবর্ষীয়দিগের রণদক্ষতা| মন্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় থাঠ্ে, 
তবে তিনি মাকিদনীয় বিপ্লবের বৃত্তান্তলেখক গ্রীকদিগের গ্রন্থ 
পাঠ করিবেন। 


* পশ্চিমাংশে আরব্য ও তুরকীয়েরয়। কিছু তুমি অধিকার 
করিয়াছিল মাত্র। 


৯৬ ভারত কলঙ্ক । 


ভারতভূমি সর্ধরতুপ্রদবিনী, পররাজগণের নিতান্ত. লোভের 
গাত্রী। এই জন্য সর্ধকালে নান! জাতি. আপিয়। উত্তর পশ্চিমে 
পার্ধত্যদ্বারে গ্রবেশ লাভ পূর্বক ভারত[ধিকারের চেষ্ট। পাই" 
য়াছে। পারলীক, যোন, দাহ্লিক, শক, হুদ, আরবা, 'তুরকী 
সকলেই আিয়াছে।এবং মিদ্ধু পারে বা তছুভয় তীরে স্বর্প প্রদেশ 
কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়|, পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে 
পঞ্চদশ শতাব্দী কাল পর্য্স্ত, আর্ধোর! নকল জাতিকে শীঘ্র ব1 
বিলম্বে দূরীকৃত করিয়! আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ 
শত বৎসর পর্যন্ত প্রবল জাতি মাত্রেরই আঞমণস্থনীভূত হইয়া 
এতকাল যে স্বতন্ত্রত রঙ্গ! করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি 
পৃথিবীতে নাই, এবং কখন ছিল কি নাসন্দেহ। গতি 
দীর্ঘকাল পর্যান্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষয় হইয়াছিল। তাহা- 
দিগের বাছবলই ইহার কারণ? সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখ! 
যায় না। 


এই মকল প্রমাণ সত্তেও সর্বদা! শুনা যার যে, হিন্দুর ছির, 
কাল রণে অপারগ । অদূরদশীদিগের নিকট ভারতবর্ষের এই 
চিরকলঙ্কের তিনটি কারণ আছে। 


 গ্রথম,হিনদু ইতিবৃত্ত নাই )--মাপনার গুণগান আপনি 
না গারিলে কে গায়? লোকের ধর্ম এই যে, যে আপনাকে 
মহাগুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের 
মধো গণ্য করে না। কোন জাতির সুখ্যাতি কবে অপর 
ভাতি কর্তক প্রচারিত হইরাছে? রোমকদিগের রণ-পাপ্টি- 
ত্যের গ্রমাণ_রোমকলিখিত ইতিহাস । গ্রীকদিগের যোদ্ধ- 
গুথের পরিচয় গ্রীক লিখিত গ্রন্থ। মুপলগানেরা যে 
মহারণকুণলী) ইহাণ্ড কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাম 
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করিয়া ভ্রানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিনু্লিগের 
গৌরব নাই--কেন ন| সে কথার হিন্দু ষাক্ষী নাই। 
দ্বিতীয় কারণ,--যে সকল জাতি গররাজ্যাপহারী, প্রায় 
তাহারাই রণপণ্ডিত বলিয়া অপর জাতির নিকট পরিচিত হুইয়াছে। 
বাহার কেবল আত্মরক্ষ! মাত্রে সন্তষ্ট হইয়া, পরয়াজ্য লাভের 
কখন ইচ্ছা করে নাই, তাঁহার! কখনই বীরগৌরব লাভ করে 
নাই। ন্যায়নিষ্ঠা এবং বীরগৌরব একাধারে সচরাচর ঘটে 
না। অদ্ব্যাপি এ দেশীয় ভাষায়, “তাল মানুষ" শবের অর্থ 
ভীরুত্বভাবের লোঁক--অকর্্মা। “হরি নিতান্ত ভাল মানুষ ।” 
অর্থ--হরি নিতান্ত অপদার্থ! 
হিন্দুরাজপণ যে একেবারে পররাঁজো লোভশুন্য ছিলেন, 
এমত আমরা বলি না! তাহার পরস্পরকে আক্রমণ করিতে 
কথন ক্রটি করিতেন ন1। কিন্তু ভারতবর্ষ, হিন্দুরাজাকালে ক্ষুত্র 
কুত্র মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। ভারতবর্ষ এতাদৃশ বিস্তৃত প্রদেশ 
যে, ক্ষুদ্র মগুলাধিকারী রাজগণ কখন কেহ তাহার বাহিরে 
দেশভ্রয়ে যাইবার কাঁসনা করিতেন না; কোন হিন্দু রাজা 
কম্থিনকালে সমগ্র তারত সাত্রাঙ্গা-ভূক্ত করিতে পারেন নাই। 
দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুর যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অপর ধর্মাবলম্বী ভাতি- 
গণকে বিশেষ দ্বশা করিতেন; তাহাদিগের উপর প্রতুত্ব 
করিবার কোন প্রয়াস করিতেন, এমত সম্ভাবনা নহে; বরং 
তদ্দেশ-জয়ে যাত্া করিলে আপন জ্বাতি-ধর্দ্দ বিবাশের শঙ্কা 
করিরারই সম্ভাবন!। অ্বভৃএব সক্ষম হইলেও হিন্দুরা ভার 
বাহিরে বিজয়াকাজ্ায় মইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সত্য 
বষ্টে, এক্ষপরার কাবুল রাতের অধিকাংশ পূর্ববকান্দে হিন্দুয়াজা- 
ভূক্ত ছিব, কিন্ত €স প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের একাংশ 
নলিয়! গণ্য হইত । 
ৰা 
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প্রাচীন হিন্দুরদিগের এ কলঙ্কের তৃতীয় কাঁরণ,__হিন্দুর 
বছদিন হইতে পরাধীন। যে জাতি বহুকাল পরাধীন, তাহা- 
দিগের আবার বীরগৌরব কি? কিন্তু এক্ষণকার হিন্দুদ্িগের 
বীর্ধা-লাঘব, প্রাচীন হিন্দুদিগের অবমাননার উপযুক্ত কারণ 
নভে। প্রায় অনেক দেশেই দেখ! যায় যে, প্রাচীন এবং 
আধুনিক লোকের মধ্যে চরিভ্রগত সাদৃশ্য অধিক নহে। ইটালি 
ও গ্রীল, ভারতবর্ষের ন্যায় এই কথার উদাহরণস্থল। মধ্য- 
কালিক ইট্টালীয়,এবং বর্তমান গ্রীকদদিগের চরিত্র হইতে প্রাচীন 
রোমক ও শ্রীকদিগের কাপুরুষ বলিয়! সিদ্ধ কর! যাদৃশ অন্ায় 
আধুনিক ভারতব্ষীয়দ্রিগের পরাধীনতা হইতে প্রাচীনদিগের 
বললাঘব সিদ্ধ করা তাদৃশ অন্যায়। ৃ 

আমর! এমতও বলি নাঁ যে, আধুনিক ভারতবর্ষীয়েরা 
নিতান্ত কাপুরুষ, এরং সেই জন্য এত কাল পরাধীন । এ 
পরাধীনতার অন্য কারণ আছে। আমরা তাহার ছুইটি কারণ 
সবিষ্তারে এ স্থুলে নির্দিষ্ট করি। 

প্রথম, ভারতবর্ষীয়ের স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাজ্ঞা- 
রহিত। স্বদেশীয়,স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শামিত করুক 
পরজাতীয়দিগের শাঁসনাধীন হইৰ না, এরূপ অভিপ্রায় ভারত- 
বর্মীরদিগের মনে আইসে ন!। স্বাতীয়ের রাজশাসন মঙ্গলকর 
বা স্থখের আকর, পরজাতীয়ের রাজ্দণ্ড পীড়াদায়ক বা লাখ- 
বের" কারণ) এ কথা তাহাদের বড় হৃদয়ঙ্গত নহে। পরতন্ত্রতা 
অপেক্ষ। শ্বতশ্রত। ভাল.এরূপ একটা তাহথাদিগের বোধ থাকিলে 
থাকিতে পারে, কিন্ত সেটি বোধমাত্র--স জ্ঞান আকাঙ্ষার 
পর্ধিণত নছে। অনেক বস্ত আমাদিগের ভাল বলিয়া জান 
থাকিতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানে তত্গ্রতি সকল স্থানে আকাঙ্া 
জন্মে লা। কে লা হবিশ্যন্দ্রের দাতৃত্ব বা কার্শিরসের দেশ: 
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ঘাৎসল্যর গ্রশংসা করে? কিন্তু তাহার মধ্যে কয় জন হরিশ্চন্দ্রের 
ন্যায় সর্কত্যাগী ব। ফার্শিয়সের ন্যায় আব্মঘাতী হইতে প্রস্তুত? 
প্রাচীন বা আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়দিগের মধো স্বাতস্ত্া- 
প্রিয়তা বলবতী আকাঙ্ষায় পরিণত। তাহাদিগের বিশ্বাস যে 
স্বতন্ত্র] ত্যাগের অগ্রে প্রাণ এবং সর্ধন্ব ত্যাগ কর্তব্য। 
হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা নহে। তাহাদের বিবেচনা “ যে ইচ্ছা 
রাঘা হউক) আমাদের কি? স্বজাতীয় রাজা, পরজাতীয় 
রাজা) উভয় সমান। ্বজাতীয় হউক, পরজাতীয় হউক, 
সুশাসন করিলে ছুই মান। ন্ব্াতীয় রাজ! সুশাসন করিবে 
পরজাতীয় স্থুশামন করিবে ন1) তাহার স্থিরতা কি? যদি তাহার 
স্থিরতা নাই, তযে কেন? স্বজাতীয় রাজার জন্য প্রাণ দিব? 
রাজা রাজার সম্পত্তি। তিনি রাখিতে পারেন রাখুন। আমা- 
দিগের পক্ষে উভয় সমান। কেহই 'আমাদিগের ষষ্ঠ ভাগ 
ছাড়িবে না), কেহুই চোরকে পুরদ্কৃত করিবে না। যে রান! 
হয় হউক, আমরা কাহারও জন্য অঙ্গুলি ক্ষত করিব ন11%। 


€*আমরা এমত বলি না, যে ভারতবর্ষে কখন কোন 
স্বাতন্ত্রভক্ত জাতি ছিল না। মীবার-রাজপুতদ্িগের অপূর্ব 
কাহিনী ধাহার! টের গ্রন্থে অবত হইয়াছেন, তাহারা জানেন, 
যে এ রাজপুতগণ হইতে শ্বাতস্তো্মত্ত জাতি কখন পৃথিবীতে 
দেখা দেয় নাই। সেই শ্বাতন্ত্রা-প্রিয়তার ফলও চমতকার । 
মীবার ক্ষুত্র রাজ্য হইয়াও ছয় শত বৎসর পর্যন্ত মুসলমান 
মা্াজ্যের মধাস্থলে স্বাধীন হিন্দু রা্ূপতাকা উড়াইট্লাছে। 
আকবর বাদসাহের বানবলও মীবার ধ্বংসে সক্ষম হয়.ন!ই। 
অদ্রযাপি উদয়পুরের রাজবংশ পৃথিবীর মধ প্রাচীন রাজবংশ 
বলিয়া বিখ্যাত । কিন্তু এক্ষণে আর সে দিন নাই। সেরামণ্ড 
নাই মে.অযোধ্যাও মাই। উপরে আমর! যাহ! টা 
তাহা সাধারণ হিন্দুসন্বন্ধে যথার্থ । 
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গামর। এক্ষণে স্বাতন্ত্রাপর ইংরেজদিগের নিকট শিক্ষাপ্ীপ্ত 
হইয়া এই সকল কথার ভ্রম দেখিতে পাইডেছি॥ কিন্তু ইহা 
অস্বাভাবিক নহে, এবং ইহার ভ্রান্তি সহজে অগ্ুমেয়ও নছে। 
গ্বভাববশতঃ কোন জাতি অনভাযকাল হইতেই শব তন্তরাতিয় 
গ্বতীষধশতঃ কোন জাঁতি সুগভা হইয়াও তৎপ্রতি আস্থাশৃন্য । 
এই সংসারে অনেক গুলিন স্পৃহণীয় বন্ত আছে; তপ্মযো 
মকলেই সকল বস্তত্ন জনা যত্ববান হয় না। ধন এবং যশ? 
উভগ্নেই ম্পৃহণীয়। কিন্তু আমর সচরাচর দেখিতে পাই, এক 
ব্যক্তি ধমসঞ্চয়েই রত) যশের গ্রতি তাহার অনার; অন) 
ব্যক্তি বশোলিপ্ণু, ধনে হতাদর। রাম, ধনসঞ্চয়ে একব্রত 
হইয়া, কার্পণা, নীচাশয়তা গ্রভৃতি দোষে যশোহানি করিতৈছে; 
যছু, অমিত ধনরাশি নষ্ট করিয়া, দাতৃত্বাদি গুধে যশঃ সঞ্ধয় 
করিডেছে। রাম ত্রাস্ত কি যছু ভ্রান্ত) তাহার মীমাংসা মিতাস্ত 
সহজ নহে। অন্ততঃ ইহা স্থির যে উভয়মধ্যে, কাহারও কাধ্য 
ত্বভাববিরুদ্ধ নহে। সেইরূপ শ্্ীকেরা স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুর! 
স্বাধীনতা প্রিয় নহে শান্তিম্নখের অভিলাধী; ইহা কেবল, 
জাতিগত শ্বভাববৈচিত্র্যের ফল, বিশ্ময়ের বিষয় নছে। 

কিন্ত অনেকে এ কথা মনে করেন না। হিন্দুরা যে 
পরাধীন, শ্বাধীনতালাভের জন্য উৎসুক নহে, ইহাতে তীহারা 
অনুমান করেন যে হিন্দুর! হূর্ধল,রণভীকু,ম্বাধীনভালাতে অক্ষম) 
এ কথা তাহাদের মনে পড়ে না যে,হিদ্দুর] সাধারণতঃ স্বাধীনতা 
লাতে অভিলাধী বা ষত্তবান নহে। অভিলাহী বা ধত্বৰান্‌ 
হইলেই লাভ করিতে গারে। | . 

্বাতস্তরে অনাস্থা, কেবল আধুনিক হিন্দুদিগের, সব্থাৰ এমত্ত 

আমর! বলি না; ইহ! হিন্তুজাতির চিরশ্বভাব বোধ হয়।. ধিনি, 
এমত বিবেচনা করেন যে; হিনুরা সাত শত বৎসর শ্বাতস্ত্াহীন 


ভারত কলঙ্ক । . ১০৬ 


হইয়া, এক্ষণে তথ্গিধয়ে আকাজ্ষাশূন্য হইয়াছে, তিমি যথার্থ 
অনুমান করেন। সংস্কৃত সাহিত্যাদিতে ফোঁথা'ও এমন কিছু 
পাওয়া! যায় ন| যে, তাহা হইতে পূর্বতন ছিদুগণকে স্বাধীনতা- 
প্রয়াসী বলিয়। সিদ্ধ করা যাইতে পারে।  পুরাণোপপুয়াণ কাব্য 
মাটকাদিভে কোথাও শ্বাধীনতার গুণগান নাই। মীবার ভিন্ন 
কোথাও দেখ! যায় না যে, কোন হিন্দুসমাজ স্বাতস্ত্র্যের আকাঁ- 
জ্কায় কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হুইয়াছে। রাজার রাজ্যসম্পত্তি 
রক্ষায় যত্ব, বীরের বীরদর্প, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধপ্রয়াস, এ সকলের 
ভূরি ভরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত স্বাতস্ত্য লাভা- 
কাজ্ষা মে সকলের মধ্যগত নহে। ম্বাতত্ত্া, স্বাধীনতা, এ 
সকল নূতন কথা । 

ভারতবরষাঁয়দিগের এইরূপ স্বভাবসিদ্ধ স্বাতন্ত্র্য অনাস্থা 
কারণানুসন্ধান করিলে তাহাও দুজ্রেয় নহে। ভারতবর্ষের 
ভূমির উর্করতাশক্তি এবং বায়ুর তাপাতিশধ্য গ্রভৃতি ইহার 
গৌণ কারণ। তুমি উর্ধরা, দেশ সর্বনামগ্রী-পরিপূর্ণ, অল্লা- 
য়াসে ভীবনযাত্রা নির্বাহ ছয়। লে!ককে অধিক পরিশ্রম করিতে 
হয় না, এ জন্য অবকাশ যথেষ্ট। শারীরিক পরিশ্রম হইতে 
অধিক অবকাশ হইলে, সহজেই মনের গতি আতান্তরিক হয়; 
ধানের বাছল্য ও চিন্তার বাহুল্য হয়। তাহার এক ফল 
কবিত্ব, জগতৃত্বে পাণ্ডিত্য। এই জন্য হিন্দুরা অক্লকাঁলে 
অধ্বিতীয় কবি এবং দর্পনিক হুইয়াছিলেন। কিন্তু মনের 
আত্যস্তরিক গতির দ্বিতীয়: ফল বাহৃনুখে অনাস্থা । বাহসথখে 
অনাস্থা হইলে স্থতরাং নিশ্চেষ্টতা আন্সিবে। স্বাতস্থে অনাস্থা 
এই স্বাভাবিক নিশ্চেষ্টতার এক জংশ মাত্র । আর্য ধর্মততবে, 
আর্ঘ্য দর্শনশাস্তে এই অচেষ্টা-পরতা, সর্ধত বিদ্যামাম। 'কি 
বৈদিক) ক্কি ১বৌদ্ধ। কি পৌরাশিক্ক ধর্মা, ষক্ষলেই এই নিশ্চেষ্ট+ 
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তারই 'সম্বর্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের 
উৎপত্তি? তদদম্থুমারে লয় ৰ] ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই 
পুণ্য । বৌদ্ধধর্মের সার, নির্বাণই মুক্তি। পৌরাণিক 
ধর্দের দর্শন তগবদগীতা। তাহার সার মর এই যে, নকল 
কর্মই বৃথা, কর্মাহীনত্ইই ভাল। এরপ নিষ্বর্দম-ধর্-দীক্ষিত 
জাতি, বহ্যতুসাধা স্বাতন্ত্রোর অন্ধুরাগী হুইবে কেন? 

এক্ষণে জিজ্ঞানা হইতে পারে ফে, হিনুজাতি যদি চিরকাল 
শ্বাতন্ত্রে হতাদর, তবে মুদলমানকৃত জয়ের পূর্বে সার্ঘ সহত্র 
বৎসর তাহার! কেন যত্ব করিয়া পুনঃ পুনঃ পরজাতিবিমুখ পূর্ব্বক 
শ্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল? পরজাতিগণ মহজে কখন বিমুখ 
হয় নাই, অনেৰ কষ্টে হইয়| থাকিবে । যে স্থুখের প্রতি 
আস্থ। নাই, সে নখের জন্য হিন্ুসমাজ কেন এত কষ্ট স্বীকার 
করিয়াছিল? 

উত্তর, হিন্দুসমাজ যে কখন শক যবনপ্রভৃতিকে খিমুখীকরণ 
জন্য বিশেষ যত্ববান্‌ হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ কেথাও নাই। 
হিন্ুরাজগণ আপনার রাজ্াসম্পন্তি রক্ষার জন্য যত্ব করিয়া- 
ছিলেন, তাহাদিগের সংগৃহীত সেনায় যুদ্ধ করিত; যখন পারি 
শক্র বিমুখ করিত, তাহাতেই দেশের শ্বাতত্ত্য রক্ষা হইত; 
তত্তিন যে "আমাদের দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজা হইতে দিব 
না” বুলিয়! সাধারণ জনগণ কথন উৎসাহযুক্ত বা উদ্যমশালী 
হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ কোথাও নাই। বরং তদ্বিপরীতই 
গ্রক্কৃত বলিয়৷ বিবেচনা হয়। যখনই সমরলক্মীর কোপদৃষট 
গ্রভাবে হিন্দু রাজা! বা হিন্দু লেনাপতি বরণে হত হইয়াছেন 
তখনই হিসুদেন! রথে তঙ্গ দিয়। পলায়ন করিয়াছে। আর 
যুদ্ধে গমবেত হয় নাই। কেন না আর কাহার জন্য যুদ্ধ 
করিবে $ যখনই রাজা নিধনগাণত, বা অগা কারণে রাজ্য 
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রক্ষায় নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন, তখনই হিনদুযুদ্ধী সমাধা হইয়াছে? 
আর কেহ তাহার স্থানীয় হইয়া শ্বাতন্ত্রা পালনের উপায় করে 
নাই? সাধারণ সমাজ হইতে অরক্ষিত রাজ্যরক্ষার কোন 
উদ্যম হয় নাই। যখন বিধির বিপাকে যবন ব। পারমিক, 
শক বা বাহিলক, কোন প্রদেশ খণ্ডের রাজাকে রণে পরাজিত 
করিয়া তাহার সিংহাসনে বসিয়াছে, গ্রজাগণ তখনই তাহাকে 
পূর্বপ্রভূর তুল্য সমাদর করিয়াছে, রাজ্যাপহরণে কোন আপত্তি 
করে নাই। তিন সহত্র বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া, আর্ষ্যের 
সঙ্গে আর্ধ্যজাতীয়, আর্ধাজাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়, ভিন্ন 
জাতীয়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয়)_-মগধের সঙ্গে কান্যকুজ, কান্য- 
কুজ্জের সঙ্গে দিনী, দিল্লীর সঙ্গে লাহোর, হিন্দুর সঙ্গে পাঠান; 
পাঠানের সঙ্গে মোগল, মোগলের সঙ্গে ইংরেজ )_-সকলের 
সঙ্গে সকলে বিবাদ করিয়া, চিরগ্রজলিত সমরানলে দেশ দগ্ধ 
করিয়াছে। কিন্তু সে সকল কেবল রাজায় রাজ্জায় যুদ্ধ; 
সাধারণ হিন্দুসমাত্র কখন কাহারও হইয়। কাহারও সহিত যুদ্ধ 
করে নাই। হিন্দুরাজগণ অথবা হিন্দুস্থানের রাজ গণ, ভূয়োতুয়ঃ 
ভিন্ন জাতি কর্তৃক জিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুসমাজ যে 
কথন কোন পরজাতি কর্তৃক পরাজিত হইয়াছে, এমত বল! 
যাইতে পারে না; কেন ন] সাধারণ হিন্দুসমাজ কখন কোন 
পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নাই। | 

এই বিচারে হিন্দুজাতির দীর্ঘকালগত পরাধীনতার দ্বিতীয় 
কারণ আপিয়। পড়িল। সে কারণ,--হিহ্দুমাজের অটনকা, 
সমাজমধ্যে জাতি-প্রতিষ্ঠার অভাব, জাতি-ছিতৈষার অভাব, 
অথব! অন্য যাহাই বলুন। আমর! সবিস্তারে তাহা বুঝাইতেছি। 

আমি হিন্দ, তুমি হিন্দু, রাম হিন্দ, যু হিন্দ, আরও লক্ষ 
লক্ষ হিন, আছে। এই লক্ষ লক্ষ হিনদুমাজেরই যাহাতে মঙ্গল, 
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তাহাতেই আমার মঙ্গল। যাহাতে তাহাদের মঙ্গল নাই, 
আমারও তাহাতে মঙ্গল নাই। অতএব সকল হিন্দুর যাহাতে 
মঙ্গল হয়, তাহাই আমার কর্তবা। যাহাতে কোন হিন্দুর 
অমঙ্গল হয়, তাহ! আমার অকর্তব্য। যেমন আমার এইরূপ 
কর্তব্য, আর এইরূপ অকর্তব্য তোমারও তক্জগ, রামের তন্্রপ) 
যছুরও তন্রপ, মকল হিন্,রই তদ্রপ। সকল হিন্দ'রই যদি এক 
রূপ কার্ধ্য হইল, তবে সকল হিন্দ,র কর্তবা যে এক পরামরশী, 
একমতাবলম্বী, একত্র মিলিত হইয়া কাধ্য করে। এই জ্ঞান 
জাতি প্রতিষ্ঠার প্রথম ভাগ; অর্দাংশ মাত্র । 

হিন্দজাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। 
তাহাদের মঙ্গল মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। 
অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে 
তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, নেখানে তাহাদের মঙ্গল 
যাহাতে ন' হয়) আমর তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন 
করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের 
অমঙ্গল ঘটতে পারে,তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল 
হইতে পারে। হয় হউক, আমরা মে জন্য আত্মজাতির মঙ্গল 
সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়| 
আত্মমঙ্গল সাধিতে হয় তাহাও করিব। জাতিগ্রতিষ্টার এই 
দ্বিতীয় ভাগ। 

দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ 
ভাব বলিয়! স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর 
দৌষাবহ ধিকার আছে । দেই ৰিকারে, দাতিসাধারণের এরূপ 
্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল যাত্রেই শ্বজাতির অমঙ্গল, 
পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির যন্গল বলিয়া বোধ হয়। 
এই কুসংস্কারের বশবত্তী হইয়্! ইউরোপীয়ের| অনেক ছুঃখ 
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ভোগ করিয়াছে । অনর্থক ইহার জন্যে অনেকবার সমরানলে 
ইউরোপ দগ্ধ করিয়াছে। 

শ্বজাতি-এ্তিষ্ঠা ভালই হুউক ব! মঙ্গই হউক,যে জাতি মধ্যে 
ইহ ৰলৰৎ হয়, মে জাতি অন্য জাতি অপেক্ষ। গ্রবলতা লাত 
করে। আজি কালি এই জ্ঞান ইউরোপে বিশেষ গ্রধান, এবং 
ইহার গ্রভাবে তখায় অনেক বিষম রাজ্যবিপ্লব ঘটিতেছে। 
ইহার প্রভাবে ইটালি এক রাজ্যতুত্ত হইম্মাছে। ইহারই 
প্রভাবে বিষম প্রতাপশালী নূতন অর্মান সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হইয়াছে। আরও কি হইবে বল! যায় না। 

এত বলি না যে ভারতবর্ষে এই জাতিপ্রতিষ্ঠা কশ্মিন 
কালে ছিল নাঁ। ইউরোপীয় পণ্ডিতের! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
আর্ধয জাতীয়েরা চিরকাল ভারভবর্ষবাঁপী নছে। গ্রন্যন্্র হইতে 
ভারতবর্ষে আঙ্গিয়া, তদ্দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রথম 
আর্ধজয়ের সময়ে বেদাদির হুষ্টি হয়, এবং মেই সময়কেই 
গপ্ডিতেরা বৈদিক কাল কহেম। বৈদ্দিককালে এবং তাহার 
অবাবহিত পরেই জাতিগ্রতিষ্ঠা যে আর্ধ্যগণের মধ্যে বিশেষ 
বলবৎ ছিল) তাহার অনেক প্রমাণ বৈদিক মন্ত্রাদি মধ্যে পাওয়া 
যায়। ততকালিক সমাজ-নিয়স্ত। ব্রাহ্মণের! যে রূপে সমাজ 
বিধিবদ্ধ করিয়াছিল, তাছাও এ্রজ্ঞানের পরিচয়স্থল। আর্যা 
বর্ণে এবং শূড্রে থে বিষম বৈলক্ষণ্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা 
ইহার ফল। কিন্তু ক্রমে আধ্যবংশ বিস্তৃত হইয়া! পড়িলে 
আর গে জাতিপ্রতিষ্ঠা রহিল না। আর্ধ্যবংশীয়েরা বস্তু তত 
ভারতবর্ষের নান! প্রদেশ অধিকৃত করিয়া স্থানে স্থানে এক এক 
খণ্ড সমাজ স্থাপন করিল। ভারতবর্ষ এরূপ বহুসংখ্যক খণ্ড- 
সমার্জে বিভক্ত হইল। সমাজভেদ, ভাষার তেদ, আচার 
ব্যবহারের ভেদ, নানা ভেদ) শেষে জাতিভেদে পরিণত হইল। 


৯০৬ ভারত কলঙ্ক । 


বাহিলর হইতে পৌও, পর্যন্ত, কাশীর হইতে ঢোল! ও পাণ্ডা 
পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি মক্ষিকাসমাকুল মধুচক্রের ন্যায় নান! 
জাতি, নানা সমাজে পরিপূর্ণ হইল। পরিশেষে, কপিলবাস্তর 
যাজকুমার শাক্যসিংহের হন্তে এক অভিনব ধর্মের সৃষ্টি হইলে, 
অনান্য প্রভেদের উপর ধর্মতেদ জন্মিল। ভিন্ন দেশ, ভিন 
ভাষা,ভিন্ন রাজ্য, তিন্ন ধর্ঘম; আর এক জাতীয়ত্ব কেথায় থাকে? 
সাগরমধ্যস্থ মীনদলবৎ তারতবর্ষীয়ের৷ একভাশৃন্য হইল। পরে 
আবার মুসলমান আমিল। যুসলমানদিগের বংশবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। কালে, সাগরোর্্ির উপর সাগরোর্মিবৎ নৃতন নৃতন 
মুলমান সম্প্রদায়) পাশ্ঠাত্য পর্ধতপার হইতে আমিতে 
লাগিল। দেশীয় লোকে সহ্ত্রে সহজে রাজানুকম্পার লোভে 
বা রাঁঞ্ধপীড়নে মুনলমান হইতে লাগিল। অতএব তারতবর্ষ- 
যািগ্রণ মুসলমান হিন্দ, মিশ্রিত হইল। হিন্দ, সুঘলমান,মোগল/ 
পাঠান, রাঁজপুত, মহারাষ্ট্র, একত্র কর্ম করিতে লাগিল। তখন 
জাতির এক্য কোথায়? একান্ঞান কিসে থাকিবে? 

এই ভারতবর্ষে নানা জাতি। বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার 
গ্রভেদে, বংশের গ্রতেদে, ধর্দের প্রতেদে, নান! জাতি । বাঙ্গালী 
গঞ্জাবী, তৈলঙ্গী মহারাষ্ট্র রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুদলমান, ইহার 
মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে? ধর্মগত এক্য 
থাকিলে, বংশগত এঁক্য নাই, বংশগত এঁক্য থাকিলে ভাষাগত 
এঁক্য নাই, ভাষাগত এঁক্য থাকিলে নিবাসগত এ্ক্য নাই। 
রাজপুত জাঠ, এক ধর্মাবলম্বী হইলে, ভিন্ন বংশীয় বলিয়৷ ভিন্ন 
জাতি; বাঙ্গালী, বেহারী এক বংশীয় হইলে ভাষাতেদে ভিন্ন 
জাতি; মৈথিলি কনোজী একভাঁষী হইলে, নিবামতেদে ভিন্ন 
জাতি। কেবল ইহাই নহে। ভারতবর্ষের এমনই অনৃষ্ট) 
যেখানে কোন প্রদেশীয় লোক দর্বাংশে এক? যাহাদের 
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এক ধর্ম, এক ভাষা, এক জাতি, এক দেশ, তাহাদের মধ্যেও 
জাতির একতান্রান নাই। বাঙ্গালির মধ্যে বাঙ্গালিকাতির 
একত। বোধ নাই,শীকের মধ্যে শীকজাতির একত| বোধ নাই। 
ইহারও বিশেষ কারণ আছে। বহুকাল পর্য্যন্ত বন্সংখ্যক তিশ্ন] 
জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যতৃক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ] 
হইতে থাঁকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন 
সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, 
বৃহৎ সাম্রাজ্যতৃক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেই রূপ ঘটে। তাহা- 
দ্রিগের পার্থক্য যায়, অথচ এঁক্য জন্মে না। রোমক সামাজা- 
 মধাগত জাতিদ্িগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দ দিগেরও 
তাহাই ঘটিয়াছে। জাতি-প্রতিষ্ঠা নানা কারণে ভারতবর্ষে 
অনেক দিন হইতে লোপ হইয়াছে। লোপ হইয়াছে বলিয়! 
কখন হিন্দ, সমাজ কর্তৃক কোন জাতীয় কারধ্য সমাধা হয় নাই। 
লোপ হইয়াছে বলিয়া, সকল জাতীয় রাম্রাই হিন্দু রাজো বিন! 
বিবাদে সমাজ কর্তৃক অভিষিক্ত হুইয়াছেন। এই জন্যই 
স্বাতন্তরারক্ষার কারণ হিন্দুদমাজ কখন তর্জনীর বিক্ষেপও করে 
নাই। 

ইতিহাসকীষ্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিনদুসমাজ মধ্য 
জাতিগ্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্রে শিবজী 
এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তীহার মিংহনাদে মহারাষ্ট্র 
জাগরিত হইয়াছিল। তখন মহারাষ্টরীয়ে মহারাষ্ীয়ে ভ্রাতৃতাব 
হইল। এই আশ্চর্য্য মন্ত্রের বলে অজিতপূর্ব মোগল সাত্রাজ্য 
মহারাষ্্ীয় কর্তৃক বিনষ্ট হইল। চিরঞ্জয়ী মুসলমান হিন্দু 
কর্তৃক বিজিত হইল। মুদ্রায় ভারতবর্ষ মহা়াষ্ট্রের পদাবনত 
হইল। অদ্যাপি ' মারহাট্রা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতরর্য ভাগে 
ভোগ করিতেছে। 


৯০৮ ভারত কলঙ্ক। 


দ্বিতীয় বারের উন্্রালিক রণজিৎ সিংহ) ইন্সবাল খালসা। 

তীয় বন্ধন দঢ হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ 
হিন্,র হস্তগত হইল। শতন্ পারে দিংহনাদ শুনিয়া, নিভীৰ 
ইংরেজও কম্পিত হইল! ভাগাক্রমে খরন্রজালিক মরিল। 
পটুতর এন্জরনালিক ডালহোপির হস্তে খালসা ইন্তরজাল ভাঙ্গিল। 
কিন্তু রামনগর এবং চিলিয়ানওয়াল। ইতিহাসে লেখা রহিল । 

যদি কদাচিৎ কোন গ্রদেশখণ্ডে জাতিগ্রতিষ্ঠার উদয়ে 
এতদুর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদরায় ভারত এক জাতীয় বন্ধনে বধ 
হইলে কি না হইতে পারিত ? 

ইংরেজ ভারতবর্ষের পরযোপকারী। ইংরেদ্ধ আমাদিগকে 
নৃতন কথ! শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, 
তাহ! জানাইতেছে। যাহা কখন দেখি নাই, গুনি নাই)বুৰি নাই, 
তাছা দেখাইতেছে, গুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন 
চলি নাই সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহ! দেখাইয়। 
দিতেছে । সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূলয। 
যে নকল অমূল্য রত্ব আমর ইংরেজের চিত্তভাওার হইতে লাভ 
করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমর! এই প্রবন্ধে উদ্লেখ 
করিলাম-্বাতন্যপ্রিয়তা এবং জাতিগ্রতি্ঠা। ইহা! কাহাকে 
বলে তাহা হিন্দ, জানিত না। 


পতিত 2506638868৭ 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
এবং পরাধীনতা। 


মানুষের এমন দুরবস্থা কখন হইতে পারে না, যে তাহাতে 
শুভ কিছুই দেখা যায় না। আশমাদিগের গুরুতর দুর্ভাগ্েও 
কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজিয়! পাওয়া যায়। যে অণুভের মধ্যে 
'গুপ্ভের অনুসন্ধান করিয়া তাহার আলোচন করে সেই বিজ্ঞ। 
ছুঃখও যে কেবল ছুঃখ নহে ছুঃখের দিনে এ কথার আলোচ- 
নায় কিছু স্থখ আছে। 

ভারতবর্ষ পূর্বে ম্বাধীন ছিল--এখন অনেক শত বংসর 
হইতে পরাধীন। নব্য ভারতবর্ষীয়েরা ইহা ঘোরতর দুঃখ মনে 
করেন। আমাদিগের ইচ্ছা যে সেই প্রাচীন স্বাধীনতায় এবং 
আধুনিক পরাধীনতায় একবার তুলনা করিয়া দেখি। দেখি যে 
দুঃখই বাকি স্খকি। 

কিন্ত স্বাধীনতা, ও পরাধীনত1, এই নকল কথার তাৎপর্যয 
কি, তাহ! একবার বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে । আমরা 
প্রাচীন ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। তুলনার উদ্দেশ্য তারতম্য নির্দেশ। কিন্তু কোন, 
বিষয়ের তারতম্য আমাদিগের অন্থুমন্ধানের বিষয়? প্রাচীন 
ভারত স্বাধীন আধুনিক ভারত পরাধীন, একথা বলিয়া কি উপ- 
কার? আমাদিগের বিবেচনায়, এরূপ তুলনায় একটা মাত্র 
উদ্দেশ্য এই হওয়া! আবশাক, যে প্রাচীন ভারতে মনুষ্য স্তুধী 
ছিল,কি আধুনিক ভারতবর্ষে অধিক সুধী? 


ঞ 


১১০ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! এবং পরাধীনতা । 


এতক্ষণে অনেকে আমাদিগের প্রতি খঙ্গহস্ত হইয়াছেন । 
স্বাধীনতায় যে সুখ তাহাতে সংশয় কি? যে সংশয় করে সে 
পাষণ্ড, নরাধম, ইত্যাদি। শ্বীকাঁর করি। কিন্তু স্বাধীনতা 
পরাধীনতা অপেক্ষা কিসে তাল; তাহা জিজ্ঞান। করিলে, ইহার 
সুত্র পাওয়। ভার । 

বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়! এ বিষয়ে দুইটা কথা শিখিয়াছেন 
11961) 10900700009” তাহার অনুবাদে আমর 
স্বাধীনতা এবং স্বতন্তরতা দুইটী কথা পাইয়াছি। অনেকেরই 
মনে বোধ আছে যে ছুইটী শব্দে এক পদার্থকে বুঝায় । শ্বজা- 
তির শাসনাধীন অবস্থাকেই,ইহ। বুঝায় এইটি সাধারণ প্রতীতি। 
রাজ! যদি ভিন্নদেশীয় হয়েন, তবে তাহার প্রজাগণ পরাধীন, 
এবং সেই রাজ্য পরতন্ত্র। এই হেতু, এক্ষণে ইংরেজের 
শামনাধীন ভারতবর্ষকে পরাধীন ও পরতন্ত্র বলা গিয়া থাকে । 
এই জনা মোঁগলদিগের শাসিত ভারতবর্ষকে,বা সেরাজউদ্দৌলার 
শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বা পরতন্ত্র বল! গিয়া! থাকে। 
এইরূপ সংস্কারের সমূলকতা। বিবেচন1 করা যাউক। 

মহারাণী বিক্টোরিয়াকে ইংরেজকন্য। বল! যাইতে পারে, 
কিন্ত তাহার পূর্বপুরুষ প্রথম বা দ্বিতীয় জর্জ ইংরেজ ছিলেন 
না। তাহার! জন্মান। তৃতীয় উইলিয়ম ওলনাঁজ ছিলেন। 
বোনাপার্টি কর্সিকার ইতালীয় ছিলেন। স্পেনের ভূত পূর্ব 
গ্রাচীন বুর্বো৷ বংশীয় রাজারা ফরাশী ছিলেন। রোম সাম্রাজ্যের 
সিংহাসনে অনেক বর্ধার জাতীয় সম্রাট আরোহণ করিয়াছিলেন। 
এইরূপ শত শত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে । দেখা 
মাইতেছে এই সকল রাজ্যে তত্বদবস্থায় রাজ! ভিন্নজাতীয় 
ছিলেন। এ সকল রাজ্য তত্তৎকালে পরাধীন বা পরতন্ত্র ছিল, 
বলা যাইতে পারে কি না? কেহই বলিবেন নাঁ। যে বলা যাইতে 


ভারতবর্ষের স্বাধীনত। এবং পরাঁধীমত। | ১১১ 


পারে। যদি প্রথম অর্জশাসিত ইংলগুকে, বা ত্রেজান শাসিত 
রোমকে পরাধীন বল! ম! গেল, বে শাহ জীহ] শাসিত ভারত 
বর্ষকে বা আলীবর্দি শাসিত বাঙ্গালাকে পরাধীন বলি কেন? 

দেখা ঘাইতেছে, যে শাসনকর্তা! ভিন্নজাতীয় হইলেই, রাজ্য 
পরতন্ত্র হইল না। পক্ষান্তরে; শাসনকর্ত! শ্বজাতীয় হইলেই 
রাজা যে স্বতন্ত্র হয় না, তাহারও অনেক উদাহরণ দ্রেওয়। 
ঘাইতে পারে। ওয়াশিংটমের কৃত যুদ্ধে পূর্ধে আমেরিকার 
শাসনকর্তৃগণ, শ্বজাতীয় ছিল। উপনিবেশ মাত্রেরই প্রথমা- 
বস্থায় শাসনকর্তা! শ্বজাতীয় হইয়। থাকে, কিন্তু সে অবস্থায় 
উপমিষেশ মকলকে কদাচ গতন্ত্র বল! যায় না। 

ভবে পরতন্ত্র কাহাকে বলি? 

ইহা নিশ্চিত যে ইংরেজের অধীন আধুমিক ভায়ত পরত 
রাজ্য বটে। রোমকজিত, ত্বিটেন হইতে সিরিয়া পর্য্যন্ত রা 
সকল' পরতন্ত্র ছিল বটে। আলজিক্বের্শ বা জামেকা পরতন্তর 
রাজ্য বটে। কিসে এই সকল রাজ্য পয়তন্ত্র? এ সকল এক 
একটি পৃথক্‌ রাজ্য নহে, ভিন্নদেশবাসী রাজায় রাজোর অংশ 
মাত্র। ভারতেশ্বরী ভারতবর্ষে থাকেন না-_ভাঁরতবর্ষের রাজ। 
তূরতবর্ষে নাই । অম্যদেশে। যে দেশের রাজ! অন্য দেশের 
মিংহাসনারূচ এবং অন্যদেশবাসী, সেই দেশ খরভন্ত্। 

ছুইটি রাজ্যের এক রাজা হইলে তাছার একটি পরত 
একটী গ্বতন্্। যে দেশে রাজ! বাম করেন, নেইটি গ্বতন্তর, যে 
দেশে বাম করেন না মেইটি পরতন্ত্। 

এইকুপ পবিভাষায় কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে 
গারে। ইংল্ের প্রথম জেমশ স্কটলগ,ও ইংলও ছুই রাজ্যের 
অধীশ্বর হুইয়া) স্বটলগড ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে বাস করিলেন । 
স্টলও কি ইংলওকে রাজ্য দিয়া পরতন্ত্র হইল? বাবরশাহ, 


১১২ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! এবং পরাঁধীনতা | 


ভারত জয় করিয়া, দিল্লীতে সিংহাসন স্থাপন পূর্বক, তথা 
হইতে পৈতৃক রাজ্য শাসিত করিতে লাগিলেন-তাহার স্বদেশ 
কি ভারতবর্ষের অধীন হইল? প্রথম জর্জ ইংলগ্ডের নিংহাসন 
গ্রাপ্ত হইয়৷ তথায় অধিষ্ঠান করিয়া, পৈভৃক রাজা হানোবর 
শাসিত করিতে লাগিলেন ;-হানোবর কি তখন পরতন্ত্র 
হইয়াছিল ? 

পরিভাষার অন্থরোধে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে প্রথম 
জেমস্‌ বা প্রথম জর্জ ব! প্রথম মোগলের পূর্বরাজ্যের পরতন্ত্রতা 
ঘটিয়াছিল। কিন্তু পারতন্ত্রয ঘটিয়াছিল মাত্র, পরাধীনত। ঘটে 
নাই। আমরা 10009006706 শবের পরিবর্তে স্বতন্ত্রতাঃ 
এবং 10৩1 শবের স্থানে স্বাধীনতা শব এবং তত্রদভাব স্থানে 
তত্তদভাব সৃচক শব্ধ ব্যবহার করিতেছি । 

তবে পারতন্ত্র এবং পরাধীনতার প্রভেদ কি? অথবা, 
স্বাতন্ত্রয এবং দ্বাধীনতার প্রভেদ কি? 

ইংলণে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটা বিশেষ প্রয়োগ 
এ্রচলিত আছে, আমরা সে অর্থ অবলম্বন করিতে বাধ্য নহি। 
কেন না) সে অর্থ এই উপ্লস্থিত বিচারের উপযোগী নহে। ষে 
অর্থ ভারতবর্ষীয়ের৷ বুঝেন , আমরাও মেই অর্থ বুঝাইব। 

তিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজ! হইলে একটী অত্যা- 
চার ঘটে । বাহারা রাজার শ্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাহা- 
দিগের গ্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। 
যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্র্ার এইরূপ 
তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজা পরজাতি- 
পীড়ন শূন্য তাহা স্বাধীন 

অতএব পরতন্ত্র রাজ্যকেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে পারে। 
বথা প্রথম জর্জের সময়ে হানোবর,মোগল দিগের সময়ে কাবুল। 


ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা। ১১৩ 


পক্ষান্তরে কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে পারে, 
যথ! নর্্মানদিগের সময়ে ইংলও) ও ওরঞ্জেবের সময়ে ভারত 
বর্ষ । আমরা কুতবউদ্দিনের অধীন উত্তর তারতবর্ধকে পরতন্তর 
ও পরাধীন বলি, আক্বরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন বলি। 
সে যাহাই হউক, প্রাচীন ভারত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; আধু- 
নিক ভারতবর্ষ পরতন্ত্র ও পরাধীন। প্রথমে স্বাতন্ত্য ও পার- 
তন্্্য জন্য যে বৈষমা ঘটিতেছে, তাহার আলোচন৷ করা যাউক 
_পশ্চাৎ স্বাধীনত| ও পরাধীনতার কথা বিবেচনা করা যাইবে। 
রাজা অন্য দেশবাসী হইলে ছুইটী অনিষ্টাপাতের সন্তা- 
বনা, প্রথম, রাজ। দূরে থাকিলে স্থশাসনের বিদ্ব হয়। দ্বিতীয়, 
রাজা যে দেশে অধিষ্ঠান করেন সেই দেশের প্রতি তাহার 
অধিক আদ্রর হয়, তাহার মঙ্গলার্থ দুরস্থ রাজোর অমঙ্গলও 
করিয়া থাকেন। এই ছুইটী দোষ যে আধুনিক ভারতবর্ষে 
ঘটিতেছে না, এমত নহে। মহারাণী বিক্টোরিয়ার সিংহাসন 
দিল্লী বা কলিকাতায় স্থাপিত হইলে) ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী 
উৎকৃষ্টতর হইত তাহার সন্দেহ নাই, কেন না যাহা রাজার 
নিকটবত্তী তাহার প্রতি রাজপুরুষদিগের অধিক মনোযোগ হয়। 
দ্বিতীয় দোষটা ও ঘটিতেছে। ইংলগ্ডের গৌরবার্থ আবিসিনার 
দ্ধ হইল, ব্যয়ের দায়ী ভারতবর্ষ। “হোমচার্জেদ” বলিয়া থে 
বায় বজেটতুক্ত হয়, তাহার মধ্যে অনেক গুলিই এইরূপ ইংল- 
গের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষের ক্ষতি স্বীকার। এইরূপ অনেক 
আছে। 
রাজা দূরস্থিত বলিয়া আধু'নক ভারতবর্ষের সুশাসনের বিদ্ধ 
ঘটে বটে, কিন্তু তেমন, রাজা স্বেচ্ছাচারী বলিয়া সুশাসনের যে 
কল বিদ্ব ঘটবার সন্তাবনা), তাহা ঘটে ন1|। কোন রাজা, 
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ন্রিয়ীরতন্্-_অ্তঃপুরেই বাম করেন, রাজ্য দুর্দশা গর্ত 
হইল। কোন রাজা নিষ্ঠর, কোন রাজা অর্থগর। প্রাচীন 
ভারতবর্ষে এ সকলে গুরুতর ক্ষতি জন্মিত। আধুনিক ভারত- 
বর্ষে দূরস্থিত রাজ! বা রাজ্জীর কোন প্রকার দোষ ঘটলে 
তাহার ফল, ভারতবর্ষে ফলিবার সন্তাবন! নাই। 

দ্বিতীর, যেমন আধুনিক ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্য 
ভারতবর্ষের মঙ্গল কখন কখন নষ্ট হয়, তেমনি প্রাচীন ভারতে 
রাজার আত্মস্থখের জন্য রাজোর মঙ্গল নষ্ট হইত। পুর্থীরাজ, 
জয়চন্দ্রের কণা হরণ করিয়া আত্মস্থ বিধান করিলেন,তাহাতে 
উভয়মধ্যে সমরাগ্রি প্রজলিত হইয়া,উভয়ের অও্রীতি ও তেজ 
হানি ঘটিতে লাগিল। তনিবদ্ধন উভয়েই মুমলমানের হস্তে 
গতিত হইলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে দূরবাদী রাজার আত্ম- 
সখের অনুরোধে কোন অনিষ্টাপান্তের সম্ভাবনা নাই । 

কিন্তু এটি কেবল পরতন্ত্রতা সম্বন্ধে উক্ত হইল) আমর] পরা 
ধীনতা ও পরতন্ত্রতায় গ্রভেদ করিয়াছি। ভারতবর্ষে ইংরে- 
জের প্রাধান্য, এবং দেশীয় প্রজা সকল তাহাদিগের নিকট 
অবনত, তাহাদিগের সুখের জন্য কিয়পংশে যে ভারতবাসী- 
দিগের সুখের লাঘব ঘটিয়া থাকে)তাহ| এ দেশীয় কোন লোকেই 
অস্বীকার করিবেন না। এরূপ জাতির উপর জাতির প্রাধান্য 
প্রাচীন ভারতে ছিল না। ছিল না বটে, কিন্তু তত্তল্য বর্ণ 
পীড়ন ছিল। ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, যে চিরকালই 
ভারতবর্ষের সাধারণ প্রজা শূদ্র; উৎকৃষ্ট বণত্রয় শূদ্রের তুলনায় 
অন্নসংখ্যক ছিলেন। সেই বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
দেশের শাঘনকর্তী। কিন্ত এসকল কথা একটু বিস্তারে 
লেখা আবশ্যক হইল। 

নোকের বিশ্বাম আছে যে প্রাচীন ভারতে বেধন ক্ষত্িয়ই 
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রাজ1 ছিলেন। বাস্তবিক তাহা! নহে, রাজবার্য্য দুষ্ট অংশে 
বিভক্ত ছিল। যুদ্ধার্দির ভার ক্ষত্রিয় জাতির প্রতি ছিল; রাজ- 
ব্যবস্থা নির্বাচন, বিচার, ইত্যাদি কার্ষের ভার ব্রাহ্মণের উপর 
ছিল। এক্ষণে যেমন সিবিল ও মিলিটরি এই ছুই অংশে রাজ- 
কার্ধা বিভক্ত, তখনকার কর্ম্মভাগ কতকটা সেইরূপই ছিল। 
ব্রাহ্মণের সিবিল কর্মচারী, ক্ষত্রিয়ের মিলিটরী। এখনও 
যেমন মিলিটরি অপেক্ষা সিবিল কর্মচারীদিগের প্রাধান্য, 
তখনও সেইরূপ ছিল; রাজপুরুষদিগের মধো, ক্ষত্রিয়েরাই 
রাজানাম ধারণ করিতেন, কিন্ত কার্ধ্যতঃ তাহাদিগের উপরেও 
ব্রাহ্মণের গ্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়েরাই সর্ব] 
রাজা ছিলেন এমত নহে । বোধ হয় আদাকালে, ক্ষত্রিয়েরাই 
রাজা ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধকালে মৌর্য্য প্রৃতি সঙ্করজাতীয় রাজ- 
বংশ দেখ! যায়। চীনপরিব্রাজক হোয়েন্ব সাঙ সিন্ুপারে 
ব্রাঙ্গণ রাঁজ! দেখিয় গিয়াছিলেন। অন্যত্রও ব্রাহ্মণেরা রাজা 
নাম ধারণ করিয়াছিলেন । মধ্যকালে অধিক!ংশ রাজাই রাজ- 
পুত। রাজপুতের! ক্ষত্রিয়বংশসম্তুত সঙ্করজাতি মাত্র । ক্ষত্রি- 
য়দিগের প্রাধানা, প্রাচীন ভারতে চিরকাল অপ্রতিহত ছিল না, 
্রাঙ্মণদ্দিগের গৌরব এক দিনের জন্য লঘু হয় নাই। বেদদ- 
দ্বেষী বৌদ্ধদ্িগের সময়েও রাজকার্ধ্য ব্রাহ্মণদিগের হস্ত হইতে 
অন্য হস্তে যায় নাই-_কেন না ত্াহারাই পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, 
এবং কাধ্যক্ষম। অতএব প্রাচীন ভারতে ব্রাঙ্গণেরাই প্রকৃত 
রূপে রাজপুরুষ পদে বাচ্য। ন্ুবিজ্ঞ লেখক; বাবু তারাপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গাল মাগাজিনে একটী প্রবন্ধে যথার্থই 
লিখিয়াছিলেন, যে ব্রান্মধেরাই প্রাচীন ভারতের ইংরেজ 
ছিলেন। 

_ এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ঘে আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে 
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যে বৈষুম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শুদ্রের বৈষম্যের 
অপেক্ষ। কি গুরুতর? 

রাজ! ভিন্নজাতীয় হইলে যে জাতিপীড়া জন্মে, তাহা ছুই 
প্রকার ঘটে। এক রাজব্যবস্থাজনিত; আইনে বিধি থাকে 
যে রাজার স্বজাতীয়গণের পক্ষে এই এই রূপ ঘটিবেক, দেশী 
লোকের পক্ষে অন্য প্রকার ঘটিবেক। দ্বিতীয়, স্বজাতিপক্ষপাতী 
রাজার ইচ্ছাজনিত; রাজগ্রমাদ, রাজ। স্বজাতিকে দিয়! থাকেন 
এবং তিনি শ্বজাতিপক্ষপাতী বলিয়া রাজ্যের কাধ্যে স্বজাতিকেই 
নিুক্ত করিয়া থাকেন। ইংরেজশামিত ভারতে, এবং ব্রাঙ্ষণ- 
শাসিত ভারতে এই দুইটা দোষ কি গ্রকার বর্তমান ছিল দেখ! 
যাউক। 

১ম। ইংরেজদিগের কৃত রাজব্যবস্থানুমারে, দেশী অপ- 
রাধীর জন্য এক বিচারালয়) বিলাতী অপরাধীর জন্য অন্য বিচা- 
রালয়। দেশী লোক ইংরেজ কর্তৃক দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্ত 
ইংরেজ দেশী বিচারক কর্তৃক দ্র্ডিত হইতে পারে না। ইহা 
ভিন্ন ব্যবস্থাগত বৈষম্য আর বড় নাই। কিন্তু ইহ! অপেক্ষা 
কত গুরুতর বৈষম্য ব্রাহ্ষণরাজো দেখা যায়! ইংরেজের 
জন্য পৃথক্‌ বিচারালয় হউক, কিন্তু আইন পৃথক্‌ নহে । যেমন 
একজন দেশীয় লোক ইংরেজ বধ করিলে বধার্, ইংরেজ, 
দেশী লোককে বধ করিলে, আইন অন্ুুমারে সেইরূপ বধাহ। 
কিন্তু ব্রাহ্মণ রাজ্যে শূত্রহস্তা ব্রাহ্মণের এবং ত্রাহ্মণহস্তা শৃদ্রের 
দণ্ডের কত বৈষম্য। কে বলিবে, এ বিষয়ে গ্রাচীন ভারতবর্ষ 
হইতে আধুনিক ভারতবর্ষ নিকৃষ্ট। 

ইংরেজের রাজ্যে যেমন ইংরেজ দেশী লোককর্তৃক দণ্ডিত 
হইতে পারে না, প্রাচীন ভারতেও মেইরপ ত্রাঙ্গণ শূদ্র কর্তৃক 
দণ্ডিত হইতে পারিত না। রাবু ারকানাথ মিত্র। প্রধানতম 
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বিচারালয়ে বসিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের মুখোজ্জল করিয়াছেন 
_-রামরাজ্ো” তিনি কোথা থাকিতেন? 

২য়। ইংরেজের রাজ্যে রাজপ্রসাদ প্রায় ইংরেজেরই প্রাপ্য 
কিন্ত কিয়ংপরিমাণে দেশীয়েরাঁও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ- 
রাজ্যে শূদ্রদিগের ততটা ঘটিত কি না সনেহ। কিন্তু যখন 
শূদ্র,কখন কখন রাগ সিংহাসনারোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, 
তখন অন্যান্য উচ্চ পদও যে শুদ্রেরা মময়ে সময়ে অধিকৃত 
করিত তাঁহার সন্দেহ নাই। : এক্ষণে দেখ! যাইতেছে যে 
আধুনিক ভারতে প্রাথমিক বিচার কার্ধ্য প্রায় দেশীয় লোকের 
'্বারাই হইয়া থাকে) প্রাচীন ভারতে কি প্রাথমিক বিচার 
কার্ধ্য শত্রের দ্বারা হইত? আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত 
অন্পই জানি ঘে এ কথা স্থির বলিতে পারি না। অনেক বিচার 
কার্ধ্য গ্রাম্য সমাজের দ্বারা নির্বাহ হইত বোধ হয়। কিন্ত 
সাধারণতঃ কি বিচার, কি সৈনাপত্য, কি অন্যান্য প্রধান পদ 
সকল যে ব্রাহ্ধণ ও ক্ষত্রিয়ের হস্তে ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রন্থি 
পাঠে বোধ হয়। | 

অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধানা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষপ্তি- 
য়ের গ্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা স্থকল্পনা নহে, কেন না ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় শুদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি-_-ইংরেজেরা ভিন্ন জাতি। 
ইহার এইরূপ উত্তর দ্দিতে ইচ্ছ! করে, যে, যে পীড়িত হয়, 
তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন উভয়ই 
সমান। স্বজাতীয়ের হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত 
পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা 
সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি শ্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় 
কাহারও প্রীতি থাকে, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। 
আমাদিগের এই মাত্র বলিবার উদ্দেশ্য, যে আধুনিক ভারতের 


১১৮ ভারতবর্ষের স্বীধীনতা এবং পরাধীনতা। 


জতিগ্রীধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে বর্ণপ্রাধান্য, ছিল। 
অধিকাংশ ঞ্াকের পক্ষে উভয়ই সমান। 

তবে ইহা! অবশ্য স্বীকার করিতে হুইবে, যে পরাধীন 
ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকে স্বীয়বুদ্ধিঃ শিক্ষা, বংশ, এবং 
র্যা দানুসারে প্রাধান্য লাত কঞ্জিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা 
এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদ্দি বুদ্ধিস্চালমের এবং বিদ্যার 
ফলোৎ্পত্তির স্থল ন। দেওয়া খায়। তবে তাহার প্রতি গুকুতর 
অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভায়তবর্ষে এক্ধপ ঘটিতেছে। 
গ্রাটীন ভারতবর্ষে, বর্ণ বৈষম্য গুণে তাছ1ও ছিল, কিন্তু এ পরি- 
মাণে ছিল ন।। আর এক্ষণে রাজকার্ধ্যাছি সকল ইংরেজের হস্তে 
আমরা পরহস্তরক্ষিত বলিয়! নিজে কোন কার্য করিতে পারি 
তেছি না। তাহাতে আমাদিগের রাজারক্ষ। ও রাজ্যপালন বিদ্যা 
শিক্ষা হইতেছে না-_জাতীয় গুণের ন্র্তি হইতেছে না'। অত: 
এব দ্বীকার করিতে হইবে, পরাধীমতা৷ এদিকে উন্নতিরোধক। 
তেমন, আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞামে শিক্ষালাত 
করিতেছি। ইউরোপীয় জাতির অধীন না হইজে আমাদিগের 
কপালে এ সুখ ঘটিত না। অতএব আমাদিগের পরাধীনতার 
ঘেমন একদিকে ক্ষতি, তেমন আর একদিকে উন্নৃতি হইতেছে । 

অতএব ইহাই বুঝা যায় যে আধুনিকাপেক্ষা প্রাচীন ভারত- 
বর্ধে উচ্চ শ্রেণীর লোকের স্বাধীনতাজনিত কিছু স্থখ ছিল। 
কিন্তু অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রায় ছুই তুলা, বরং আধুনিক 
ভারতবর্ষ ভাল। 

তুলনায় আমর! যাহা পাইলাম তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত 
করিতেছি, অনেকের বুঝিবার সুবিধা হইবে। 

১। ভিন্ন জাতীয় রাজ! হইলেই রাজা পরতন্ত্র বা পরাধীন 
হইল ন]। 


ভারতঘধের স্বাধীনতা! এবং পরাঁধীনতা। ১১৯ 


ভিন্ন জাতীয় রাঁজার অধীন রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বল! 
ঘাইতে পারে। | 

২। স্বতশ্্রতা ও স্বাধীনতা, পরতন্ত্বত। ও পরাধীনতা, 
ইহার আমরা ভিন্ন ভিন্ন পারিভাষিক অর্থ নির্দেশ করিয়াছি । 

বিদ্বেশনিবাঁমী রাজাধিকৃত রাজ্য পরভন্ত্র। যেখানে ভিন্ন 
জাতির প্রীধানা, সেই রাজ্য পরাধীন। অতএব কোন রাজা 
পরতন্ত্র অথচ পরাধীন নহে। কোন রাজা স্বতন্ত্র অথচ স্বাধীন 
নহে। কোন রাজ্য পরতন্ত্র এবং পরাধীন । 

৩। কিন্তু তুলনার উদ্দেশ্য উৎকর্ষাপকর্ষ। যে রাজ্যে 
লোক ন্ুুখী তাহাই উৎকৃষ্ট, যে রাজ্যে লোক ছুঃখী তাহাই অপ. 
কষ্ট। স্বাতন্ত্রো ও স্বাধীনতায় প্রাচীন ভারতে প্রজ! কি পরি- 
মাণে সুখী এবং পারতন্ত্র্যে ও পরাধীনতায় আধুনিক ভারতে 
গ্রজ! কি পরিমাণে ছুঃখী তাহাই বিবেচ্য। 

৪। প্রথমতঃ স্বাতন্ত্য ও পারতন্ত্রা। ইহার অন্তর্গত দুইটি 
তত্ব । প্রথম, রাজ! বিদেশস্থিত বলিয়া ভারতবর্ষের স্ুশাম- 
নের বিদ্ব হইতেছে কি না? স্বদেশের মঙ্গলার্থ শাসন কর্তৃগণ 
এদেশের অমঙ্গল ঘটাইয়! থাকেন কি না? স্বীকার করিতে 
হইবে যে তত্তৎকারণে স্বশামনের বিদ্ধ ঘটিতেছে বটে এবং 
ভারতবর্ষে অমঙ্গল ঘটিতেছে বটে। 

কিন্তু রাজার চরিত্র দোষে যে সকল অনিষ্ট ঘটিত, আধুনিক 
তারতবর্ষে তাহা ঘটে না। অতএব প্রাচীন বা আধুনিক 
ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। * 

৫। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা ও পরাধীনতা। আধুনিক ভারতবর্ষ 
প্রভূগণপীঁড়িত বটে, কিন্তু প্রাচীন তারতও বড় ব্রাহ্মণপীড়িত 
ছিল। সে বিষয়ে বড় ইতরবিশেষ নাই। তবে, ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়ের একটু স্থখ ছিল। 


১২০ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি । 


৬। আধুনিক ভারতে কারধযগত জাতীয় শিক্ষ! লোগ হই- 
তেছে কিন্তু বিজ্ঞান ও দাহিতযচষ্চার অপূর্ব সদষঠি হইতেছে। 

অনেকে রাগ করিম বলিবেন,তবে কি স্বাধীনত| পরাধীনত। 
তুল্য? তবে পৃথিবীর াবজ্জতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে 
কেন? ধীহারা এরূপ বলিবেন) তাহাদের নিকট আমাদের 
এই নিবেদন যে আমর! মে তত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। 
আমর! পরাধীন জাতি--অনেক কাল পরাধীন থাকিব--মে 
মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই। আমাদের কেবল ইহাই 
উদ্দেশ্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের দ্বাধীনতার হেতু, তদ্বামিগণ 
সাধারণতঃ আধুনিক ভারতীয় প্রঞ্জাদিগের অপেক্ষা স্থৃথী ছিল 
কি না? আমরা এই মীমাংসা! করিয়াছি,যে আধুনিক ভারতবর্ষে 
্রা্গণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অবনতি ঘটিয়াছে) 
শূদ্র অর্থাৎ নাধারণগ্রজার একটু উন্নতি ঘটিয়াছে। 


-স্282066৭- 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি" 


নারদবাক্য | 


মহাঁভ।রতের সভাপর্কে, দেবর্ষি নারদ যুধিষ্িরকে গ্রশ্নচ্ছলে 
কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিরাছেন। প্রাচীন ভারতে 
রাজনীতি কতদূর উন্নতিপ্রাপ্ত হর্ন! ছিল, উহ! তাহার পরিচয়। 
মুনলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা ঘে রাজশীতিতে বিজ্ঞতর 
ছিলেন, উহা পাঠ করিলে মংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক 
এবং আধুনিক ইউরোপীরগণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদুশ 
উন্নতি লাত করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ধীয় রাজার! যে 
অন্যানা সকল জাণ্তির অপেক্ষা অর্ধিক কাল আপনাদিগেত 
গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, এই রাজনীতিজত। তাহার এক 
কারণ। হিন্দুদ্িগের ইতিবুন্ত নাই; এক একটি শাসনকর্তার 
গুণগান করিয়া শত শত পরা লিখিবার উপায় নাই। কিন্ত 
তাহাদিগের কত কার্ধোর যে কিছু পরিচয় পাওয়। যার,তাহাতেই 
আনেক কথা বলা যাইতে গারে। চন্ত্রগুপ্ত মৌর্যের মহিত 
পৃথবীর যে কোন রাজপুরুষের তুলনা করা যায়। আকৃবন্ 
তাহার নায় উত্তর ভারত একচ্ছত্র করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহাকে দুদ্ধর্ব গ্রীক জাতির হস্ত হইতে স্বদেশোদ্ধার করিতে 
হর নাই। চন্ত্রগুপ্ত আলেকৃজণ্ডরের বিজিত ভারভাংশের পুন- 
কদ্ধার করিয়া, তক্ষশীলা হঈতে তাঅলিপ্তি পর্যন্ত সামাজ্য 
সংস্থাপন করিয়া, মহতী বীর স্তাপিতা করিয়াছিলেন । ভূবন- 
বিখা(ত যবন রাজ[ধিরাজ দসিলিউকসকে লাঘব শ্বীকার করাইয়! 


ট 


১২২ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি । 


তাহার কনা| বিবাহ করিয়াছিলেন । (হিন্দু হইয়া ঠিক বিবাহ 
করিয়াছিলেন এমতও বোধ হয় না) ইতিহাসে তিনজন 
সাম্াজ্যনিম্ীতা বিশেষ পরিচিত--শার্ল মান, দ্বিতীয় ফেডে- 
রিক) প্রথম পিটর-ভবিষাতে বিশ্মার্ক সেই শ্রেণীতে স্থান 
পাইবেন কি না বলা যায় না, কেন না তাহার কীর্তি স্থায়ী 
কি ন। তাহা! এখনও জানা যায় নাই। আলেকুজণ্ডর, নাপো- 
লিয়ন, বাক্রম্বেল সে শ্রেণীমধ্যে আমন পান নাই, কেন না 
তাহাদের কীর্তি তাহাদের মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী, বা তাহাও নছে। 
গজননী মহন্মদের প্রায় মেই রূপ। আরবসাম্রাজ্য ও মোগল 
সামাজ্য এক এক জনের নির্মিত নহে। কিন্তু মাগধ সাত্রাজ্য 
এক। চন্ত্রগুপ্ের নির্মিত। এবং পুরুষান্ুক্রমে স্থায়ী বটে। 
তিনি শার্লমান, ফেডরিক ও পিটরের সঙ্গে উচ্চাসনে বসিতে 
পারেন। 

নারদের যে উপদেশবাক্যের কথার উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহাতে এমত তত্ব অনেক আছে, যে রাজনীতিবিশারদ ইংরে 
জেরাও তাহ। গ্রহণ করিয়৷ তদন্ুদারে চলিলে, তাহাদিগের 
উপকার হয়। এমত কদীচ বক্তব্য নহে যে হিন্দুরা এই সকল 
নৈতিক উক্তির অন্থুসারী হইঈয়! সর্ধত্র সর্ধ প্রকারে চলিতেন। 
কিন্ত ঈদৃশ নৈতিকতত্ব যে তাহাদিগের দ্বার! উদ্ভুত হইয়াছিল, 
ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে। যেখানে উদ্ভূত হইয়াছিল, 
সেখানে যে উহা! কিয়দংশে কার্ধো পরিণত হইয়াছিল, তদ্ধিষয়ে 
সংশয় করা অন্যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজনীতির কতদূর 
উন্নতি হুইয়াছিল,তাহার কিঞিৎ আলোচন! করিলে ক্ষতি নাই। 
এজন্য আমর! উল্লিখিত নারদরবাক্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধত 
করিব। রী কথা পাঠকের! অনেকেই পড়িয়াছেন,তথ।পি উহার 
পুনঃপাঠে কষ্ট বোধ হইবে, এমন বিবেচন! হয় না 


প্রাচীন ভারতবধষের রাজনীতি । ১২৩ 


মারদ জিন্ঞাসা করিতেছেন, “মহারাজ ! কৃষি, ব্বণিজা) 
দুর্গসংস্কার, সেতুনির্মাণ, আয়বায় শ্রবগ, পৌরকার্য্য দর্শন ও 
জনপদ পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্ট্বিধ রাজকার্ধ্য ত মমাক্‌ প্রকারে 
সম্পাদিত হয়?** নিঃশঙ্কচিত্ত কপট দূতগণ ত তোমার ঝ| 
তোমার অমাত্যদিগের গুচমন্ত্রণাসকল ভেদ করিতে গারে না? 
মিত্র, উদ্বাসীন ও শত্রুদিগের অভিসন্ধি মমস্ত আপনি ত বুঝিয়। 
থাকেন? যথাকালে মন্ধিস্থাপনে ও বিগ্রহবিধানে প্রবৃত্ব হয়েন? 
উদাসীন ও মধ্যমের গ্রতি ত মাধাস্ত ভাব অবলম্বন করিয়া 
থাকেন? আস্মান্ুরূপ, বুদ্ধ, বিশুদ্ধস্বভাব, সম্বোধনক্ষম সৎকুল- 
জীত,অনুরক্ত ব্যক্তিগণ মন্ত্রিপদে ত অভিষিন্ত হইয়! থাকেন ? 

সর জর্জ কাদ্ধেল সাহেব “আত্মানুরূপ” বাক্তিকে স্বীয় 
মন্ত্রিত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া দেশের লোক তাহার উপর 
রাগ করিয়াছিলেন,কিন্ত তিনি বলিতে পারিতেন যে নারদবাক্য 
আমার পক্ষে। আধুনিক ভারতীয় শামনকর্তাদিগের ছুরদৃষ্ট 
এই যে বুদ্ধ মন্ত্রী তাহাদিগের কপালে প্রায় ঘটে না। কিন্ত 
ইউরোপে নারদীয় বাক্য প্রতিপালিত হইয়া! থাকে- বিশ্বার্ক, 
গ্লাডষ্টোন) ডিশ্রেলি, টিয়র, প্রভৃতি উদ্াহরণ। পরে,__ 

“একাকী বা বছজনপরিবৃত হইয়। ত মন্ত্রণা করেন না? 
মন্ত্রিত মন্ত্র ত জনপদ্র মধ্যে অপ্রচলিত থাকে ?” 

ইংরেজরা এই নীতির বশবর্তী হইয়! কার্ধ্য করেন; কেবল 
অতিরিক্ত এই বলেন, যে “মন্ত্রণাবিশেষ জনপদ মধ্যে প্রচার 
হওয়াই ভাল। অতএব সেই গুলি বাছিয়! বাছিয়া গেজেটে 
ছাপাই।”» পরে-- 

“স্বললায়াসসাধ্য মহোদয় বিষয় সকল ত শীঘ্রই সম্পন্ন করিয়। 
থাকেন?” 

আমাদিগের অনুরোধ যে প্রাচীন খষির এই বাক্য ইংরেজের 
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্ব্ণাঙ্মরে লিপিবদ্ধ করিয়া কার্ধ্যালয়ে কার্যালয়ে প্রকটিত করুন। 
তত্পরে)__ 

“কুধীবলেরা আপনার পরোক্ষে গ্রকৃত বাবহার করিয়া 
থাকে? কারণ গ্রভূর প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ না থাকিলে এরূপ 
হওয় নিতান্ত অসন্তব সন্দেহ নাই |" 

বিলাতী শাসনকর্তা কিন্বা তাহাদ্রিগের দেশী সমালোচক, 
কেহই অদ্যাপি এ কথার সারবন্তা অনুভূত করিতে সক্ষম 
হইলেন না। তৎপরে-_- 

“অনারন্ধ কাধ্যের, পরীঙ্গার্থ ধর্শজ্ঞ শান্্রকোবিদ বিচক্ষণ 
পরীক্ষক সকল ত নিযুক্ত করিনা থাকেন ?” 

' ইংরেজেরা এই কথার সমাক্‌ প্রকারে অন্ুবর্ভা। সকল 
কারের পূর্বেই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে । সকল কার্ধ্য করি- 
বার পূর্বে ইংরেজেরা এক একট। কমিটা ণিযুক্ত করেন কেন? 
এ কথা যিনি জিজ্ঞানা করিবেন, তাহাকে দেয় উত্তর উল্লিথিত 
নারদবাক্যে আছে। তৎ্পরে-- 

“সহস্র মূর্খ বিনিময় ছারা এক জন পণ্ডিতকে তঞ্য় করিয়] 
থাকেন ?” 

আমরা এই কথাটির অন্থমোদ্ন করি না। মূর্ধের দ্বারাই 
পৃথিবীর কার্ধ্য নির্ধাহ হইতেছে_পণ্তিত কোন কাজে লাগে? 
মিল পার্লিমেন্টে কৃতকার্ধ্য হইছে পারিলেন না,__ওয়েষ্টমিল্টর 
কক পরিত্যক্ত হইলেন। লাগ্লামকে বোনাপার্টি পঙ্ডিত দেখিয়! 
উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন_-কিন্ত লাগ্লান কার্ধ্য সম্পাদনে 
অক্ষম হইয়া দূরীভূত হইলেন। প্রবাদ আছে, একজন 
ভষ্টাচারধ্য বন্ধ্য| ভার্যার বিনিয়মে দুগ্ধবতী গো লইয়া! আপিয়া- 
ছিলেন। সেইরূপ রাজপুরুষের! অপ্রিয়বাদী, আত্মমতভক্ত, 
পণডতের বিনিময়ে আল্ঞাকারী মূর্খ ই গ্রহণ করিয়! থাকেন। 


গ্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি । ১২৫ 


নারদ বলিয়াছেন বটে, যে“কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত,হইলে 
পণ্ডিতব্যক্তি অনায়াসে তাহার প্রতিবিধাণ করিতে সমর্থ হয়েন।” 
এ কথা সত্য বটে,; অতএব বিপদকালে পণ্ডিতের আশ্রর 
_লইবে। সুখের দিনে মূর্খ; দুঃখের দিনে পণ্ডিত। 

পরে নারদ পলিতেছেন, “ছুর্গ মকল ত ধন ধান্য উদক যন্ত্রে 
পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। তথ|র শিল্পিগণ ও ধনুদ্ধর পুরুষ মকল 
ত সর্বদা সতর্কতা পুব্বক কাণযাপন করে ?? 
সি উনি পুর্বে ইংরেজেরা যদি এই কথা স্মরণ রাখিতেন 

তাদৃশ বিপদ ঘটিত ন|। সর হেনরি লরেন্স এই কথা 
ইবিতেন, বলিয়া লক্ষৌর রেমিডেন্দির রক্ষা হইয়াছিল । 

“প্রচণ্ড দণ্ড বিধান দ্বারা প্রজাদিগকে ত অত্যন্ত উদ্বেজিত 
করেন না ? 

45 অতি অন্নকাল হইল, এ কথা শিখিয়াছেন। 
এক পয়সা চণীর জন্য প্রাণদও প্রভৃতি প্রচণ্ড দণ্ড, অতি অগ্ম- 
কাল হইল, ন ইং নণড হইতে অন্তহিতি হইয়াছে। 

“নিদিষ্ট অময়ে সেনাদিগের বেতনাদি প্রদানে ত বিমুখ 
হয়েন না? তাহ হরি স্থটারুরূণে কাধ্য-নিব্বাহ হওয়া দুরে 
থ[কুৰ, গ্রভাত তাহাদিগের দ্বারা পদে পদে অনিষ্ট ঘটনা ও 
বিদ্রোহের রা মন্তাবনা হইয়া উঠে।” 

এই নীতির বিপরীতাচরণ কার্থেজ রাঙ্গা লোগের সুল। 
একা রোম কার্থেজ ধ্বংস করে নাই। 

“সংকুলজাত প্রধান প্রধান লোক ত তোমার প্রতি অন্ুরক্ত 
রহিয়াছে? তাহারা ত তোমার নিমিত্ত রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ 
করিভেও সন্মত আছে ?” 
এই নীতির অবজ্ঞায় ই্ররার্ট বংশ নষ্ট হয়েন। ভারতবর্ষীয় 
ইংরেজ রাজপুরুষেরা! ইহ। বিলক্ষণ বুঝেন। বুঝিয়া, কর্ণওয়া- 


তবে 


১২৬ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি । 


লিম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, ও কানিং ভারতীয় 
রাজগ্রণকে পোষ্যপুত্র লইতে অন্ুমতি দিয়াছেন। লর্ড লিটন 
আর কিছু করিতে ন! পারিয়! উপাধি বিতরণ করির়াছেন। 

পরে নারদ পেনশ্যন দেওয়ার পরামর্শ দিতেছেন, 

“মহারাজ ! যাহারা কেবল আপনার উপকারের নিমিত্ত 
কালকবলে নিপতিত ও যৎপরোনাস্তি ছুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, 
তাহাদিগের পুত্র কলত্র প্রভৃতিকে ত ভরণপোষণ করিতেছেন ?', 

ক্ষিপ্রকারিতার বিষয়ে-- 

“শত্রুকে ব্াযসনাসক্ত দেখিয়া স্বীয় মন্ত্র কোষ ও ভূতা, 
ত্রিবিধ বল অম্যক্‌ বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে তাহাকে ত আক্র- 
মণ করেন??? 

অতি প্রধান রাজ্যাধ্যক্ষেরা এ তত্ব সমাক্‌ বুঝিয়াছিলেন। 
“অবিলম্বে”কাহাকে বলে প্রথম নাপোলিয়ন বুঝিতেন। তাহার 
রণজয় সেই বুদ্ধির ফল। তৃতীয় নাপোলিয়ন “অবিলম্বে” 
প্রসীয়দ্িগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম 
নাপোলিয়নের মত “মন্ত্র কোষ ও ভৃত্য” ত্রিবিধ বলের সমাক্‌ 
বিচার না করিয়াই আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি, নারদ্য 
বাক্যে অবহেলা করিয়া নই হইলেন। 

পরে সমদুষ্টি পক্ষে 

“যেমন পিতা মাতা সকল সন্তানকে সমান ম্নেহ করেন, 
তদ্রপ আপনি ত সমদৃষ্টিতে মমুদ্রমেখল! সমুদয় পৃথিবী অব- 
লোকন করিতেছেন ?” 

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে এই নারদীয় বাক্য মনোযোগ পূর্বক 
অধ্যয়ন করুন। 

নিষ্নলিখিত কথাটি বিশ্মার্কের যোগ্য ;-_ 

“সৈন্যদিগের ব্যবসায় ও অয়লাভসামর্য বুঝিয়! তাহা” 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি । ১২৭ 


দিগকে ত অগ্রিম বেতন প্রদান পূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধে যাত্রা 
করিয়া থাকেন ?” 


নিয়লিখিত কথাটির আমরা অনুমোদন করি না কিন্তু চতু- 
দশ লুই শুনিলে অনুমোদন করিতেন।_- 


“পরস্পরের ভেদ উপস্থিত করিবার নিমিত্ব শক্রপক্ষীয় 
প্রধান প্রধান সৈন্যদ্িগকে ত যাথাযোগ্য ধনদান করেন £” 


নিয়লিখিত কথাগুলি গ্রেগরি বা ইগ্নেশ্যস লয়লার যোগ্য-_ 
“ন্থয়ং জিভেন্দ্িয় হইয়া আত্মপরাজয় পূর্বক, ইন্তিয়পরতন্ত 
প্রমত্ত বিপক্ষ দিগকে ত পরাজয় করিতেছেন ?” 


পরে,” 


“বিপক্ষের রাজ্য আক্রমণ কালে আপন অধিকার ত দৃঢ়- 
রূপে স্থুরক্ষিভত করেন ?” 
পৃথিবীতে যত সৈনিক জন্বিয়াছেন, তন্মধ্যে হানিবল এক 
জন অত্যুৎকষ্ট। কিন্তু তিনি এই কথা বিস্বৃত হওয়াতে, সব 
হারাইয়া ছিলেন। তিনি যখন ইতালিতে অনিবার্ধ্য, দিপিও 
তখন আফিকাতে সৈন্য লইয়া গিয়া! তাহার কত রথজয় সকল 
বিফল করিয়াছিলেন। 
“এবং তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনর্ধার স্ব স্ব পদে ত 
গ্রতিষ্ঠিত করিয়৷ থাকেন ?% 
রোমকেরা ইহা করিতেন, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজের! ইহা 
করেন। এই জন্য এতছুভয় সাম্রাজ্য ঈদৃশ বিস্তার লাভ 
করিয়াছে । | 
নিয়লিখিত তিনটা বাক্যে সমুদ্ায় রান্কার্ধ্য নিঃশেষে 
বর্ণিত হইয়াছে__ 
«আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্যদ্রনগণ হইতে আপনাকে) 


১২৮ প্রাচীন ভারতবর্ষের রাঁজনীতি। 


আত্মীফলোক হইতে তাঁহাদিগকে,.এবং পরম্পর হইতে পরম্প- 
রকে রক্ষা করিয়া থাকেন ?% 

তাহার পর বজেট ও এষ্টিমেটের কথা-_ 

“আয় বায় নিযুক্ত গণক ও লেখকবর্গ অপনার আয় সকল 
পূর্ববান্নে ত নিরূপণ করিতেছে ?” 

আমর! জানিতাঁম এটা ভারতবর্ষে উইলসন সাহেবের সৃষ্টি; 
কিন্তু তাহা নহে। 

পরে-- 

“রাজ্যস্থ কৃষকেরা ত সন্তষ্টচিন্তে কালযাপন করিতেছে ?” 

এই কর্থা, নারদ যেমন যুধিটিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
আমরা তেমনি ভারত্ষীয় রাজপ্রতিনিধিকে জিজ্ঞানা করি। 

অনেকের বোধ আছে, “ইরিগেশ্যন ডিপার্টমেন্ট”টা ভারত- 
বর্ষে একটা নূতন কাও দেখাইতেছে। তাহা নহে। নারদ 
বলিতেছেন | 

“রাজামধ্যে স্থানে স্থানে সলিলপুর্ণ বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ 
ও সরোবর সকল ত নিখাত হইগ্লাছে? কৃষিকার্ধ্য ত বুষ্টিনির- 
পেক্ষ হইয়া সম্পন্ন হইতেছে ?” 

একথ! ইংরেজদিগের মনে থাকিলে উড়িষ্যাদিতে দুর্ভিক্ষ 
ঘটিত না। 

নিম্নলিখিত বাক্যটির প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মনোযোগ 
করিলে আমাদিগের বিবেচনায় ভাল হয়। 

«কৃষকদিগের গৃহে বীজও অন্নাদির ত অসন্ভাব নাই? আব- 
শ্যক হইলে ত গাঁদ্দিক বৃদ্ধিতে অন্ধুগ্রহ স্বরূপ শত মংখ্যক খণ 
দান করিয়৷ থাকেন ?% 

এক্ষণে এই নিয়মের অভাবে এ দেশের কৃষকের! মহাজনের 
নিকট বিক্রীত। মহাজনের নিকটেও দকলে গকল মময়ে গায় 


প্রাটান ভারতবর্ষের রাঁজনীতি। ১২৯ 


না-অনেকেই অন্নাভাবে -শীর্ণ__বীজাতাবে ভরসাশূন্য। যে 
পায় সেও দ্বিপাদ বৃদ্ধিতে নহিলে পায় না। অনেকে বলিবেন 
যে, যে অর্থশান্ত্র অনবগত সেই রাজাকে মহাজনি করিতে পরা- 
মর্শ দ্িবে_-রাজার ব্যবসায়) সমাজের অনিষ্টকারক। অর্থশা্- 
ঘটিত যে আপত্তি তাহ! আমর1 অবগত আছি এবং মহাভারত- 
কারও অবগত ছিলেন। এই জন্যই নারদের প্র বাক্যমধ্যেই 
তিনটা গুরুতর নিরম সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথম--“আবশ্যক 
হইলে” খণ দিতে বলিতেছেন-_ইহার অর্থ যে যাহাকে না 
দিলে চলে ন৷ তাঁহাকেই দ্রিবেন। অতএব যে মহাজনের নিকট 
_খণ গাইতে পারিবে) তাহাকে খণ দেওয়া এই কথায় গ্রতিষিদ্ধ 
হইল। স্থৃততরাং রাজ! ব্যবসায়ী হইলেন ন1। যাহাকে রাজ! 
ন| দিলে সে ছুর্দশাগ্রন্ত হইবে, তাহাকেই দিবেন । দ্বিতীয়তঃ 
“অনুগ্রহ স্বরূপ” দিবেন__অর্থাৎ ব্যবদারীর ন্যায় লাভাকাজ্ষায় 
দিবেন না। তবে পাদিক বৃদ্ধির কথা কেন? এনিয়ম না 
করিলে যে সে নিশ্রয়োজনেও খণ লইবার সন্তাবনা--বঞ্চক 
জাতি সর্বত্রই আছে। আর খণ দিলেই কতক আদায় হয়, 
কতক আদায় হয় না। যর্দ বুদ্ধির নিয়ম না থাকে তবে 
রাজাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়| ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাজাকোষ 
হইতে খণ দিতে হুইলে রাজ্য চল! ভার। তৃতীয়তঃ «শত- 
সংখ্যক” খণ দিবে-_ইহার উর্ধ দিবে না। অর্থাৎ প্রজার 
জীবননির্ধাহার্থে যে পর্য্যন্ত প্রয়োজন, তাহাই রাজ]! খণস্বরূপ 
দিতে পারেন। ততোধিক খণদান ব্যবসায়ীর কাজ। এই 
তিনটা নিয়মের দ্বারা অর্থশান্ত্রবেত্তাদিগের আপত্তির মীমাংসা 
হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুরা অর্থশান্ত্র বিলক্ষণ বুবিতেন। 
নিয়োছুত নীতি, ইংরেজেরা! এপর্যন্ত শিখিলেন না। না 
শিখাতে তাহাদিগের ক্ষতি হইতেছে ;-- 


১৩০ প্রাচীন তাঁরতবর্ষের রাজনীতি । 


“ছে মহারাদ! যথাকালে গাল্রোথান পূর্বক বেশতৃ্ষা 
সম্বাধান করিয়। কালজ্ঞ মন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয় দর্শনার্থী প্রশ্জা- 
গণকে ত দর্শন প্রদান করেন 1” 

যে রাজাকে প্রজাগণ কখন দেখিতে পায় না- তাহার প্রতি 
গ্রজাদিগের অনুরাগ সঞ্চার হয় না। বিশেষতঃ এদেশের 
লোকের স্বভাব এই। আর রাজদর্শন গ্রজাগণের ছুর্লত 
হইলে, তাহাদিগের সকল প্রকার দুঃখ ও প্রকৃত অবস্থা রাজ! 
বা রাজপুরুষের! কখন জানিতে পারেন না। 

হিন্দুরাজাদ্িগের ন্যায় মুসলমানেরাও এ কথা বুঝিতেন। 
এখন যেখানে সম্বৎসরে একটা দরবার বা «লেবী” হয়, সে" 
খানে হিন্দু ও মুঘলমানদিগরের প্রাত্যহিক দরবার হইত। 

পরে, 

দুর্বল শন্রকে ত বলপ্রকাশপূর্বক সাতিশয় পীড়িত 

| করেন না?” 

তাহা হইলে দুর্বল শক্রও বলবান্‌ হইয়া উঠে। এই দোষে, 
স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ “নিয়দেশ” অর্থাৎ বেলজম হলাও 
হইতে বহিষৃত হইয়াছিলেন। ইংলগ যে আমেরিক উপনিবেশ 
হইতে বহিঘৃত.হইয়াছিলেন, তাহারও কারণ প্রায় এই রূপ। 

তত্পরে। 

“দুষ্ট অহিতকারী কাণর্স্বভাব দরগাহ তত্র লোপ্ত,সহ 

গৃহীত হইয়াও তাহাদিগের নিকটে ত ক্ষমা লাভ করিয়। থাকে 
না?” 

যে দেশে ভুরির বিচার আছে, সে দেশের রাজপুরুষদিগকে 
আমরাও একথ। জিন্তাসা করি। 

নারদ যে চতুর্দশ রাজদোষ কীর্ডঘন করিয়াছেন তাহাও 
শ্রবণযোগ্য,_যথা, 


প্রাচীন ভারতবর্ষের রাঁজনীতি। ১৩১ 


“নান্তিকা, অনৃত, ক্রোধ, গ্রমাদ দীর্ঘহত্রতা) জীনবাঁন্‌ 
বাক্তিদ্দিগের সাক্ষাৎকার ত্যাগ, আলগা, চিত্ভচাপলা, নির- 
স্তর অর্থচিত্ত|, অনর্থন্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ, নিশ্চিত বিষয়ের 
অনারন্ত, মন্ত্রণার অপরিরক্ষণ, মঙ্গল কার্যের অপ্রয়োগ ও 
গ্রত্যু্থান, এই চতুর্দশ রাজদোষ |” 

আর একটা বাকামাতর উদ্ধুত করিয়া আমরা নিরন্ত হইব__ 

“অন্ধ, মূক, গন্গু। বিকলাঙ্গ, বন্ধুবিহীন, প্রত্রজিত, ব্যক্তি- 
দিগকে ত পিতার ন্যায় প্রতিপালন করেন ?” 

এই প্রকার সারবান্‌ এবং একালেও আদরণীয় কথা আরও 

অনেক আছে। দুই একটা ভণ্ডামিও আছে-_উদ্বাহরণ স্বরূপ 
কয়েক পংক্তি উদ্ধত করিতেছি__ 

“মুস্বাদ অন্নপান্‌ দ্বারা গুণবান ব্রান্ষণদ্দিগকে ত ভোঞ্জন 
করাইয়| দক্ষিণা গ্রদান করিয়া থাকেন? একাগ্রচিত্ত হইয়া ত 
বাজপেয় ও পুওরীক যজ্জের অনুষ্ঠানে যত্তুবান্‌ হইয়া থাকেন ? 
গুরুজন, বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি। দেবতা, তাপনগণ, চৈত্যবৃক্ষ, ও 
গুভফলগ্রদ ব্রাঙ্গণদিগকে ত নমস্কার করিয়া থাকেন? * * লোক 
নকল ত মাঙ্গল্য বস্তু লইয়া আপনার পার্থে অবস্থিতি করে ?” 
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আমাদিগের সমাজসংস্কারকেরা, নূতন কীর্তি স্কাপনে যাদশ 
বাগ্র, সমাজের গতি পর্যবেক্ষণায় তাদৃশ মনোযোগী নহেন। 
“এই হইলে তাল হয়, অতএব এই কর,” ইহাই তাহাদিগের 
উক্তি, কিন্তু কি করিতে কি হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন না 
বাঙ্গালির ঘে ইংরেজি শিখে ইচাঁতে সকলেরই উতদাহ। 
কিন্তু ইহার ফল কি তাহার সমালোচনা কেবল আজি কালি 
হইতেছে। এক শ্রেণীর লোক বলেন, ইহার ফল মাইকেল : 
মধুহদন দত, দ্বারকান!থ মিত্র প্রভৃতি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক 
বলেন, দুই একটা ফন স্ুপক্ এবং সুমধুর বটে, কিন্তু অধিকাংশ 
তিক্ত ও বিষময়--উদ্রাহরণ মাতালের দল এবং মাঁধারণ বাঙ্গালী 
লেখকের পাল। আবার দিন কত ধুম পড়িল, স্্ীলোকদিগের 
অবস্থার সংস্কার কর; স্ত্রী শিক্ষা দাও, বিধবাবিবাহ দাও, 
সত্রীলোককে গৃহপিপ্রর হইতে বাহির করিয় উড়াইয়া দাও, 
বহুবিবাহ নিবারণ কর; এবং অন্যান্য গ্রকারে গাচী রামী 
মাধীকে বিলাতি মেম করিয়া তুল। ইহা করিতে পারিলে যে 
ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পাঁচী যদ্দি কখন 
বিলাতি মেম হইতে পারে, তবে আমাদিগের শালতরুও এক 
দিন ওক্বৃক্ষে পরিণত হইবে, এমন ভরস! কর যাইতে পারে। 
যে রীতিগুলির চলন আপাততঃ অমন্তব, সে গুলি চলিত হুইল 
ন1) স্ত্রীশিক্ষা, সম্ভব, এ জন্য তাহা এক প্রকার প্রচলিত হইয়া 
উঠিতেছে। পুস্তক হইতে এক্ষণে বাঙ্গানী স্্রীগণ যে শিক্ষা 
গ্রাপ্ত হয়, তাহা! অতি সামান্য; পরিবর্তনশীল সমাজে অবস্থিতি 
দন্য অর্থাৎ শিক্ষিত এবং ইংরেজের অন্ুকরণকারী পিতা ভ্রাত। 
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স্বামী প্রভৃতির সংগর্গে গকায় তাহারা যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। 
তাহা গ্রবলতর | এই দ্বিবিধ শিক্ষার ফল কিরূপ দ্রাড়াইতেছে? 
বাঙ্গালী যুবকের চরিত্রে যেন্ধপ পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, 
বাঙ্গালী যুৰতীগণের চরিত্রে সেন্নুগ লক্ষণ কিছু দেখা যাইতেছে 
কিন]? যর দেখ! যাইতেচে,নে গুলি ভাল না মন্দ? তাহার 
উত্সাহদান বিধেয়, না তাহ'র দনন আবশাক?গ এ সকল 
প্রশ্ন সাধারণ লেখকদ্রিগকে মালোচনা করিতে আমর! প্রায় 
দেখিতে পাই ন1, অথচ, উহার পেক্ষা গুরুতর সামাজিক 
ততৃ৪ আর নাই । তাই পলিংহছিলাম, যে আমাদিগের সমাজ- 
সংস্কারকেরা নূতন কীন্তি স্থাপন যাদৃশ বাগ্র, সমাজের বর্তমান 
গতির আলোচনার হাদশ মনোযোগী নহেন। 

বিষয়টি অভি গুক্ুতর | সমাছে স্ীজ।তির যে বল, তাহ! 
বর্ণিত করিবার প্রয়োগন নাই । মানা বালাকালের শিক্ষার্দাত্রী, 
টি মা, ইভা প্র টান কা পুনরুক্ত করিবার 
গ্রয়োজন নাই । সকদেই জানেন, হ্গীলোকের সম্মতি এবং 
সাহাযা বাতীত সংমারের কোন গুরুঠর কার্া সম্পন হয় না। 
গহনা গড়ান ও গেরু কেন। হইতে ফরাসিন্‌ রাজাধিপ্রব এবং 
লুখরের ধন্থাবগ্রীর পর্যান্ত সক আই দ্রামাহাবামাপেক্ষ । ফরাসিম 
জীগণ ফরাসিন বাজাশিপ্পবে মহারখী ছিলেন। আন বধলীন 
হইতে ইংলও 'গ্রঠেষ্ট ণ্ট-__ 
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ইহা বলা যাইতে পারে যে আমাদের শুভাশুভের মুল 
আমাদের কর্ম, কর্ধের মূল প্রবৃত্ত; এবং অনেক স্থানেই 
আমাদিগের প্রবৃপ্তি সক্ধলের মূল আমাদিগের গৃহিণীগণ। 
“অতএব ভ্ত্রীজাতি আম।ধিগের শুভাগুতের মুল। স্ত্রীজাতির 


ঠ 
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মহ ধীর্ভন কালে, এই সকল কথ! বল! প্রাচীন প্রথা 
আছে এজন্য আমরাও এ কথা বলিলাম; কিন্তু এ কথ! গুলি 
ধাহার| ব্যবহার করেন তাহাদ্িগের অন্তরিক ভাব এই যে 
পুরুষই মনুষ্যজাতি; যাহা পুরুষের পক্ষে শুভাশুভ বিধান 
করিতে সক্ষম, তাহাই গুরুতর বিষয় স্ত্রীগণ, পুরুষের শুভা- 
শুভ বিধায়িনী বলিয়াই তাহাদিগের উন্নতি বা অবনতির বিষয় 
গুরুতর বিষয়। বাস্তবিক, আমর! সেরূপ কথ] বলি না। 
আমাদিগের গ্রধান কথা এই, ষে জ্ত্রীগণ সংখ্যায় পুরুষগণের 
তুল্য, বা অধিক; তাহার! সমাজের অদ্ধাংশ। তাহারা পুরুষ- 
গণের শুভাশুভবিধায়িনী হউন, বা না হউন, তাহাদিগের 
উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; যেমন পুরুবদিগের উন্নতিতে মম, 
জের উন্নতি, ঠিক সেই পরিমাণে ক্ত্রীজাতির উন্নতিতে সমাজের 
উন্নতি, কেন না' স্ত্রীজাতি সমাজের অদ্দধেক ভাগ। স্ত্রী পুরু 
ষের সমান ভাগের সমষ্টিকে সমাজ বলে; উভয়ের সমান 
উন্নতিতে সমাজের উন্নতি । এক ভাগের উন্নতি সমাজসংস্ক- 
রণের মুধ্য উদ্দেশ্য, তাহার উন্নতিসহায় বলিয়াই অন্যভাগের 
উন্নতি গৌণ উদ্দেশা। এ কথা নীতিবিরুদ্ধ। 

কিন্তু সাজের নিয়ন্ত বর্গ সর্বকালে সর্বদেশে, এই ভ্রমে 
গতিত। তাহারা বিধান করেন যে ভ্্রীলোকের! এইরূপ এই- 
রূপ আচরণ করিবে ।-_কেন করিবে? উত্তর) তাহা হইলে, 
পুরুষের অমুক মঙ্গল ঘটবে, বাঁ অমুক অমঙ্গলনিবারিত হইবে। 
সমাজবিধাতৃদ্দিগের সর্বত্র এইরূপ উক্তি; কোথাও এ উদ্দেশ্য 
স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, কিন্তু সর্বত্রই বিদ্বামান। এই জন্যই 
সর্বত্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের জন্য এত পীড়াপীড়ি ; পুরুষের সেই 
ধর্ম্মের অভাব, কোথাও তত বড় গুরুতর দোষ বলিয়া গণনীয় 
লহে। বাস্তবিক নীতিশাস্ত্রের স্বাভাবিক মূল ধরিতে গেলে 
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এমত কোন বিষয়ই পাওয়া যায় না, যদ্দণরা স্ত্রীকৃতব্ৰভিচার 
পুরুষকূত পরদারগ্রহণ অপেক্ষা গুরুতর দোষ বিবেচনা কর! 
যায়। পাপ ছই সমান। এক পুরুষভাগিনী স্ত্রীতে পুরুষের 
যে স্বাভাবিক অধিবার, এক স্ত্রীভাগী পুরুষে ভ্ত্ীলোকের ঠিক 
সেই স্বাভাবিক অধিকার, কিছু মাত্র ন্যন নহে। তথাপি পুরুষে 
এ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহা বাবুগিরি মধ্যে গণ্য; স্ত্রীলোক 
এ দোষ করিলে, সংসারের সকল সুখ তাহার পক্ষে বিলুপ্ত 
হয়; মে অধম়ের মধ্যে অধম বলিয়া গণ্য হয়, কুষ্ঠগ্রস্তের 
অধিক অস্পৃশ্য হয়। কেন? পুরুষের স্থখের পক্ষে স্ত্রীর 
সতীত্ব আবশ্যক স্ত্রীাতির ন্বুখের পক্ষেও পুরুষের ইন্দির 
ধম আঁবশাক, নিষ্ত পুরুষই মনাজ, স্ীলোক কেহ নহে। 
অতএব স্ত্রীর পাতিব্রতাচ'তি গুরুতর পাপ বলিয়া সমাজে বিহিত 
হুইল; পুরুষের পক্ষে নৈতিক বন্ধন শিথিল রহিল । 
সকল সমাজেই ভ্ত্রীজাতি পুরুষাপেক্গ৷ অনুন্নত; পুরুষের 
আত্মপক্ষাতিভাই ইহার কারণ। পুরুষ বলিষ্ঠ, স্থতরাং পুরুষই 
কার্য্যকর্তা । স্ত্রীভাতিকে কাজে কাজেই তাহাদিগের বাহুবলের 
অদদীন হইয়া থাকিতে হয়। আত্মপক্ষপাতী পুরুষগণ, যতদূর 
আত্মস্থখের গ্রয়োজন, ততদুর পর্যান্ত ভ্ত্রীগণের উন্নতির পঙ্গে 
মনোযোগী; তাহার ভাতিরেকে তিলার্ধ নহে। এ কথা অন্যান্য 
সমাজের অপেক্ষা আমার্দগের দ্রেশে বিশেষ সত্য । প্রাচীন 
কালের কথা বলিতে চাহি না; তৎকালীন স্ত্রীজাির চিরাধীন- 
তার বিধি; কেবল অবস্থা বিশেষ ব্যতীত স্ত্রীগণের ধনাধিকারে 
নিষেধ £ স্ত্রী, ধনাধিকারিপী হইলেও স্ত্রীর দান বিক্রয়ে ক্ষমতার 
অভাব; সহ্মরণ বিধি; বনু কাল গ্রচলিত বিধবার বিবাহ 
, নিষেধ) বিধবার পক্ষে গ্রচলিত কঠিন নিয়ম সকল, স্ত্রীপুরুষে 
গুরুতর বৈষম্যের গ্রমাণ। তৎ্পরে মধ্যকালেও স্ত্রীজাতির 
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অবনচ্তি আরও গুরুতর হইয়ছিল। পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; 
স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটন! বাটে, কুটনা কোটে। বরং 
বেতনভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা 
দুহিতা স্বনার তাহাও ছিল না। আজি কালি, পুরুষের শিক্ষার 
গুণে হউক, স্ত্রীশিক্ষার গুণে হউক, বা ইংরেজের দৃষ্টান্তের 
গুণে হউক, এ অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। কিন্তু যেরূপ 
পরিবর্তন হইতেছে, তাহার সর্বাংশই কি উন্নতিস্থচক? বঙ্গীয় 
যুবকদিগের যে অবস্থান্তর ঘটিতেছে তাহার বিশেষ আন্দোলন 
শুনিতে পাই, কিন্তু বঙ্গীয় বুবতীগণের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে,_ 
তাহা কি উন্নতি? 

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পুরে পুর্কালে বঙ্গীয়া ধুৰতী কি 
ছিলেন, এক্ষণে কি হইতেছেন, তাহা স্মরণ করা আবশ্যক । 
প্রাচীনার সহিত নবীনার তুলনা আবশ্যক। পূর্বকালের 
যুবতীগণের নাম করিতে গেলে, আগে শাখা শাড়ী মিনূরকৌট। 
মনে পড়িবে; বাকমলের মুটাম হাত উপরে মনন] পেড়ে 
শাড়ীর রাঙ্গা! পাড় আপিয়া পড়িয়াছে; হাতে পৈছা, কন্কণ। 
এবং শংখ) (যাহার জুটিল তাহার বাউটি নামে সোনার শংখ)__ 
ুষ্টিমধ্যে দৃঢ়ধৃভ স্মাজ্জনী, বা রন্ধনের বেড়ী; কপালে, কল! 
বউয়ের মত সিন্দুরের রেখা, নাকে চন্ত্রমগ্ুলের মত নথ); 
ঈণতে অমাবদ্যার মত মিশি; এবং মন্তকের ঠিক মধ্যভাগে, 
গর্বত শৃঙ্গের ন্যায় তুর্গ কবদীশিথখর। আমরা স্বীকার করি 
যে সেকেলে মেয়ে যখন গাছকোমর বীধিরা, ঝাঁটা হাতে 
খোঁপা খাড়া করিয়া, নথ নাড়িয়া, দাড়াইত, তখন অনেক 
পুরুষের হাৎকম্প হইত। খাহারা এবছিধা প্রাঙ্গণবিহারিণী 
রসবতীর সঙ্গে বানানুবাদ সাহস করিতেন, তাহারা একটু, 
সতর্ক হইয়| দূরে দীড়াইতেন। ইহারা কোন্দলে বিশেষ 
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গরিগক ছিলেন, পরস্পরের পৃষ্ঠত্বগের রঙ্গে তাঁহাদের, হস্তের 
মন্মার্জনীর বিশেষ কোন মম্বন্ধ ছিল। তীহাদিগের ভাষাও যে 
বিশেষ গ্রকারে অভিধাননম্মত ছিল, এমত বলিতে পারি নাঃ 
কেন না তাহার! “গোড়ার মুখো” “ডেক্রা॥ ইত্যাদি নিপাতন- 
সাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার 
করিছেন, এবং “আবাগী” “শতেক খুয়ারী” প্রভৃতি শব্ব আধু- 
নিক “সথী” “ভগিনী” স্থানে প্রয়োগ করিতেন। 

এক্ষণে যে হ্থন্দরীকুল চরণালক্তকে বঙ্গভূমিকে উজ্জল! 
করিতেছেন, তাহারা ভিন্নগ্রকৃতি। মে শাখা! শাড়ী সিন্দুর 
মিশি মল মাছুলী, বিছুই নাই; অনাভিধানিক [এরর সম্বোধন 
সকল সুননরীগণের রসন] ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা নাটকে আশ্রয় 
লইয়াছে; যেখানে আগে মোটা মনম। পেড়ে শাড়ী মেয়ে 
মোড়। গনিক্লাথ ছিল) এক্ষণে তাহার স্থানে শান্তিপুরে ডুরে 
রূপের জাহাজের পাল হইয়া সোহাগ বাতাসে ফরফর করিরা 
উড়িতেছে। হাতাবেড়ী ঝটা কলমীর পরিবর্তে, সথচ স্থতা 
কার্পেট কেতাব হইয়াছে; পরিধেয় আটু ছাড়িয়া চরণে নামি- 
যাছে; কবরী মুর্ধা ছাড়িয়া স্কন্ধে পড়িয়াছে; এবং অঙ্গের স্বর্ণ 
পিওুত্ব ছাড়িয়া, অলঙ্কারে পরিণত হইতেছে । ধূলিকর্দম- 
রঙ্গিণীগণ, সাবান স্ুগন্ধাদির মহিমা বুঝিয়াছেন ; কলক£ধবনি, 
পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইরা মাজারের মত অস্ফুট 
হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেক্র! দর্নেশে নহে; 
তত্তৎস্থানে সম্বোধন পদ সকল দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়| 
বাছিয়া নীত হইয় ব্যবত হইতেছে। স্কুল কথা এই, প্রাচী- 
নার অপেক্ষা নবীনার রুচি কিছু তাল। স্ত্রীজাতির রুচির 
কিছু মংস্কার হইয়াছে 

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে, তাদৃশ উন্নতি হইয়াছে কি না! বলিতে 
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পারি 'না। কয়েকটি বিষয়ে নবীনাগণকে অমর! নিন্দনীয়া 
বিবেচনা করি। তীাহাদিগের কোন প্রকার নিন্দা] করা আমা- 
দ্রিগের ঘোরতর বে আদখি। তবে চন্দ্রের সঙ্গে তাহাদিগের 
সাদৃশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদিগের কিঞ্চিৎ কলস্করটনার 
প্রবৃত্ত হইলাম । 

১। তাহাদের প্রথম দোষ আলসা। প্রাচীন! অতান্ত 
শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্থে স্থগটু ছিলেন; নবীনা, ঘোরতর 
বাবু; জলের উপর পগ্পের মত স্থিরভাবে বসিয়। স্বচ্ছ দর্পণে 
আপনার কূপের ভায়া আপনি দেখিয়। দিন কাটান। গৃহকার্মোর 
ভার, গ্রায় পরিচারেকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে আনেক, 
অনিষ্ট জন্মিতেছে ; প্রথম, শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায়। 
যুবতীগণের শরীর ধলশুনা এবং রোগের আগার হইর। উঠিতেছে। 
প্রাচীনাদিগের, অর্থাৎ পুব্বকাঁলের যুবভীদিতগর শরীর স্বাস্থা- 
জনিত এক অপূর্ব লাবণাবিশিষ্ট ছিল, এক্সণে তাহা কেবল 
নিয়শ্রেণীর জ্লীলোকের মধো দেখা যায়। নবীনাদিগের 
প্রাত্যহিক রোগভোগে তাহাদিগের স্বামী পিতা পুর গ্রভৃতি 
সর্বদ| জালাতন এবং অশ্রখী; এবং মংসারও কাজে কাজেই 
বিশৃলাবুক্ত এবং ছুঃখনয় হইয়। উঠে। গৃহিণী রুগ্রশধাযাশায়িনী 
হইলে, গৃহের শ্রী থাক না; অর্থের ধ্বংস হইতে থাকে; 
শিশুগণের গ্রতি অযত্ু হয়; স্থতরাং তাহাদিগের স্থাস্থাক্ষতি 
ও কুশিক্ষা হয়; এবং গৃহমধ্ে সর্বত্র ছুনীভির গ্রাচার হয়। 
যাহারা ভালবাসে, তাহারাও নিত্য রুগ্নের মেবার দুঃখ সহা 
করিতে পারে না; সুতরাং দম্পতীপ্রীতিরও লাঘব হঈতে 
থাকে। এবং মাতার অকাল মৃত্যুতে শিশুগণের এমত অনিষ্ট 
ঘটে, যে তাহাদিগের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহারা উহার ফলভোগ 
করে। সত্য বটে, ইংরেজ জাতীয় স্ত্রীগণকে আলম্যপরবশ 
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দেখিতে পাই, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহণ, বাযুসেবন, ইত্যাদি 
অনেকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষক শারীরিক ক্রিয়া নিয়মিতরূপে সম্পাদন 
করে। আমাদিগের গৃহগ্ঞ্রের বিহঙ্গিনীগণের সে মকল 
কিছুই হয়না । | 

দ্বিতীয়, দ্্রীগণের আলসোর আর একটি গুরুতর কুফল এই 
ঘে সন্তান দ্ুর্ধল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ, 
এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অন্রাগশূনাতার 
ফল। অনেকে বলেন, আগে এত রোগ ছিল না; এখন নিত্য 
পীড়া ; গে লোকে দীর্ঘজীবী ছিল; এক্ষণে অন্নবয়সে মরে। 
অনেকের বিশ্বাস আছে) এ সকল কালমহিমা; কলিতে অনৈ- 
সর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে । বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানেন যে নৈসর্গিক 
নিয়ম কখন কালমাহাত্মো পরিবর্তিত হয় না; যদি আধুনিক 
বাঙ্গালির বহরোগী এবং অল্লাঘু হই]! থাকে, তবে তাহার 
অবশা নৈসর্গিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আধুনিক প্রস্থতি- 
গণের শ্রমে বিরহতিই সেই সকল নৈনর্গিক কারণের মধ্যে 
অগ্রগণা। যে বঙ্গদেশের ভরসা লোকের শারীরিক বলোন্নতির 
উপর বর্তিরাছে, সেই বঙ্গদেশে জননীগণের আলস্যবশ্যতার 
এ রূপ বুদ্ধি যে অতি শোচনীয় ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই। 

আলস্তের তৃতীয় কুফল এই যে নবীনাগণ গৃহকর্মে নিতান্ত 
অশিক্ষিতা এবং অপটু। কখনও সে নকল কাজ করেন না, 
এজন্য শিখেনও না, ইহাতে অনেক অনিষ্ট ঘটে। গ্রাচীনারা 
নিতান্ত ধনী না হইলে, জল তুলিতেন, বামন মাজিতেন। উঠান 
ঝট দিতেন; রন্ধন তাহাদের জীবনের প্রধান কার্ধা ছিল। 
এ কিছু বাড়াবাড়ি; নবীনাদিগের এতদূর করিতে আমর! 
“অনুরোধ করি না) যাহার যেমন অবস্থা, মে তদনুসারে কার্য্য 
করিলেই যথেষ্ট; কেবল কার্পেট তুলিয়া কাল কাটাইলে, অতি 
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দ্বণিতর্ূপে জীবননির্বাহ করা হয় বিবেচনা করি। গপরম্পরের 
নুখবর্ধন জন্ত সকলেরই জন্ম; যেন্ত্রী, ভূমণ্ডলে আমিয়া, 
শয্যায় গড়াইয়া) দর্পণ সম্মুখে কেশরঞ্জন করিয়া! কার্পেট তুলিয়া। 
সীতার বনবাস পড়িয়া, এবং সন্তান গ্রসব করিয়া কাল কাটা- 
ইলেন, আপনার ভিন্ন কাহারও ন্ুখ বৃদ্ধি করিলেন না, 
তিনি পশ্ুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন; 
কিন্ত তাহার জ্রীজন্ম নিরর্থক । এ শ্রেণীর জ্ত্রীলোকগণকে 
আমরা গলায় দড়ি দিয়া মরিতে পরামর্শ দিই ; পৃথিবী তাহা 
হইলে অনেক নিরর্থক ভারবহনযন্ত্রণা হইতে বিমুক্তা হয়েন। 

গৃহিণী গৃহকর্্ম না জানিলে রুগ্নগহিণীর গৃহের ন্যায় সকলই - 
বিশৃঙ্থল হইয়া পড়ে অর্থেউপক'র হয় 21; অর্থ অনর্থক 
ব্যয় হয়? দ্রব্য সামগ্রী লুঠ যায়; অর্ধেক দাস দাসী এবং 
অপর লোক চুরি করে। বছবায়েও খান্যাদর অগ্রতুল ঘটে; 
ভাল সামগ্রীর খরচ দিয়া মন্দ সামগ্রী ব্যবহার করিতে হয়) 
ভাল সামগ্রী গৃহস্থের কপালে ঘটে না। পৌঁরজনে পৌর- 
জনে অগ্রণয় এবং কলহ ঘটিয়া উঠে। ভতিথি অভ্যাগতের 
উপযুক্ত ম্মান হয় না। সংসার কণ্টকময় হয়। 

২। নবীনাদিগের দ্বিতীয় দোষ, ধর্ম সন্বন্ধে। আমরা 
এক্ষণকার বঙ্গীঙ্গনাগণকে অধার্ম্িক বলিতেছি না)_বঙ্গীয় 
যুবক্দিগের তুলনায় তাহারা ধর্দমভক্ত এবং বিশুদ্ধাত্ব। বটে ন, 
কিন্তু প্রাচীনাদিগের সম্প্রদায়ের তুলনায় গাহারা ধর্মে লু, 
সন্দেহ নাই। বিশেষ যে সকল ধর্ম গৃহস্থের ধর্ম বলিয়া পরিচিত 
মেই গুলিতে এক্ষণকার যুবতীগণের লাঘব দেখিয়। কষ্ট হয়। 

ীনোকের গ্রথম ধর্ম পাতিত্রত্য। অন্যাপি বঙ্গ মহিলাগণ 
পৃথিবীতলে পাতিব্রতা ধর্মে তুলনারহিভা। কিন্তু যাহা ছিল, 
তাহ! কি আর আছে? এ প্রশ্নের উত্তর শীঙ্ব দেওয়া যায় না। 


প্রাচীনা এব নবীনা | ১৪১ 


প্রাচীনাগণের পাতিব্রত্য ঘেরূপ দু়গ্রন্থির ছারা হৃদযে নিবদ্ধ 
ছিল, পাডিব্রতায যেরূপ তাহাদ্দিগের অস্থি মজ্জা শোণিতে প্রবিষ্ট 
ছিল) নবীনাদিগেরও কি তাই? অনেকের বটে, কিন্তু অধি- 
কাংশের কি তাই ? নবীন|গণ পতিত্রতা বটে, কিন্তু যত লোক- 
নিন্দা ভরে, তত ধর্ম ভয়ে নহে। 

তাহার পর,দানাদিতে গ্রাচীনাদিগের যেরূপ মনোভিনিবেশ 
ছিল, নবীনাদিগের সেরূপ দেখা ধায় না। প্রাচীনাগণের দু 
বিশ্বান ছিল, যে দ্বানে পরমার্থের কাজ হয়। যেদান করে 
মেস্বর্গে যায়। এক্ষণকার যুবতীগণের স্বর্গে বিশ্বা তত দু নহে; 
তাহাদের পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তিকামনা তত বলবতী নহে। 
ইংরেজী সভাতার ফলে,দেশে নানাবিধ সামগ্রীর প্রাচুর্য হও- 
যাতে সকলেরই অর্থের প্রয়োজন বাড়িয়াছে, স্্রীলোকদিগেরও 
বাড়িয়াছে; এঞ্জনা দানে তাদৃশী আন্ুপক্তি আর নাই। তত 
দান করিলে, অর কুলায়না। টাকায় বে নকল স্থুখ কেনা 
যায়, গাহার সংখা! এবং বৈচিত্র্য বাড়িয়াছে ; দ্বানের আধিক্য 
করিলে, এখন অনেক বাঞ্চনীয় সুখে বঞ্চিত হইতে হয়। 
স্থৃতরাং স্ত্রীলোকে (এবং পুরুষে) আর তত দানশালী নহে। 

হিন্দুদিগের একটি প্রধান ধর্ম অতিথিনৎকার। যে গৃহে 
আমে ,তাহাকে আহারাদির দ্বারা গরিতুষ্ট করণ পক্ষে এতদ্দেশীয় 
লোকের তুলা কোন জাতি ছিল না। প্রাচীনাগণ এই গুণে 
বিশেষ গুণশালিনী ছিলেন । নবীনাদিগের মধ্যে সে ধ্শু 
একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে। গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে, 
গ্র/টীনের! কৃতার্থ হইতেন, নবীন।গণ বিরক্ত হয়েন। লোককে 
আহার করান, প্রাটীনাদিগের গ্রধান সুখ ছিল, নবীনাগণ 
ইহাকে ঘোরতর বিপদ মনে করেন। 
ধর্মে বে নবীনাগণ গ্রাটীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার 


১৪২ প্রাচীন! এবং নবীনা। 


একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা । লেখা পড়া বা অন্য 
প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা কিঞ্চিং প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই 
বুঝিতে পারেন ষে প্রাচীন ধর্মের শামন অমুলক। অতএব 
তাহাতে বিশ্বাস ভারাইয়া, ধর্শের যে বন্ধন ছিল) তাহা হইতে 
বিমুক্ত হয়েন। তাহার স্তানে আর নূতন বন্ধন কিছুই গ্রন্থিবদধ 
হইতেছে না। আমরা লেখা পড়ার নিন্দা করিতেছি না। 
ধর্ম ভিন্ন বিদ্যার অপেক্ষা মূল্যবান্‌ বস্তু যে পৃথিবীতে কিছুই 
নাই, ইহা আমরা ভুলিয়! যাইতেছি না। তবে বিদ্যার ফল 
ইহা সর্ধত্র ঘটিয়া থাকে, যে তাহাতে চক্ষু ফুটে, মিথ্যাকে 
মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়, সতাকে সত্য বলিয়া জানা যায়। 
বিদ্যার ফলে লোকে, গ্রাীন ধর্মাশান্ত্রঘটিত ধর্মের মূলের 
অলীকত্ব দেখিতে পায়? প্রাকৃতিক বে সত্য ধর্ম, তাহা সত্য 
বলিয়৷ চিনিতে পারে। অতএব বিদ্রায় ধর্দের ক্ষতি নাই, 
বরং বৃদ্ধি আছে। সচরাচর পণ্ডিতে যাদৃশ ধর্দিষ্ট। মূর্যে তাদৃশ 
পাপিষ্ঠ হয়। কিন্ত অন্ন বিদ্যার দোষ এই যে ধর্শের মিথ্য। 
মূল তারা উচ্ছিন্ন হর; অথচ সত্য ধর্থের প্রাকৃতিক মূল 
সংস্থাপিত হয় না। সেটুকু কিছু অধিক জ্ঞানের ফল। পরোপ- 
কার করিতে হইবে, এটা যথার্থ ধন্দুনীতি বটে। মূর্থেও ইহ! 
জানে, এবং মূর্খদ্িগের মধো ধর্মে যাহাদের মতি আছে, 
তাহারাও ইহার বশবর্তী হয়। তাহার কারণ এই যে এই 
নৈতিক আজ্ঞা গ্রচলিত ধর্মশান্পে উক্ত হইয়াছে; মূর্খের 
তাহাতে দৈবাজ্ঞা বলিয়া বিশ্বাম আছে। দৈববিধি লঙ্ঘন 
করিলে ইহলোকে ও পরলোকে ক্ষতিগ্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়া 
ৃর্ঘ সে নীতির বশবর্তী; পণ্ডিতও দে নীতির বশবর্তী, কিন্ত 
তিনি ধর্ম্শান্ত্রোক্ত বলিয়া তদুক্তির অন্নরণ করেন না। তিনি 
জনেন যে ধর্মের কতকগুলি প্রাকৃতিক শিম আছে তাহা 


প্রাচীনা এবং নবীন । ১৪৩ 


অবশ্য পালনীয়; এবং পরোপকারবিধি সেই সকল নিয়মের 
ফল। অতএব এ স্থলে ধর্মের ক্ষতি হইল না। কিন্তু যদ 
কেহ ঈদৃশ পরিমাণে মাত্র বিদ্বার আলেচন! করে যে তদ্দার! 
প্রাচীন ধর্শশান্ত্রে বিশ্বান বিনষ্ট হয়, অথচ যতদূর বিদ্যার 
আলোচনায় প্রাকৃতিক ধর্মে বিশ্বান জন্মে, তত দুর নাযায়, 
তবে তাহার পক্ষে ধর্মের কোন মূল থাকে না। লোকনিন্দা- 
তয়ই তাহাদ্দিগের একমাত্র ধর্শবন্ধন হইয়া উঠে। সে বন্ধন 
অতি দুর্বল। আধুনিক অন্নশিক্ষিত যুবক যুবতীগণ, কিয়দং 
এই অবস্থাপন্ন ; এ জন্য ধর্মাংশে তাহারা গ্রাচীনদিগের সম- 
কক্ষ নহেন। বীহারা স্ত্রী শিক্ষায় ব্যতিবান্ত, তাহাদিগের আমরা 
দিজ্ঞাস! করি, ঘে আপনারা বালিক।দিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন 
ধর্মবন্ধীন বিধুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্তে কি মংস্থাপন 
করিতেছেন £* 
হননবনভজলনাল ওই হব ববণনে কদিভা 
হইলে পর) স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে যে উত্তর আছে, তাহ! 
নিয়লিখিত কৃত্রিম পত্র তিন খানিতে লিখিত হইয়াছিল। 


তিন রকম | 
নং ১ 

বনগদর্শনে “নবীনা এবং প্রাচীনা” কে লিখিল? ধিনি 
লিখুন, তিনি মনে করিয়াছেন, অবলা স্্রীজাতি কিছু কথা 
কহিবে না, অতএব যাহা ইচ্ছা তাহা লিখি। জানেন না যে 
সন্মর্জনী স্্রীলোকেরই আয়ুধ। 

ভাল, নবীন মহাশয়, আপনারা নবীন! প্রাচীনার গুণ 
দোষের তুলনা করিয়াছেন, নবীন ও প্রাচীনে কি তুল্না হয় 
ন1? তুলনা করিলে দোষের ভাগ কোন দিকে তারি হইবে? 


১৪৪ তিন রকম । 


গ্রাচীনের অপেক্ষা নবীনের গুণের মধো দেখি, তোমরা 
একটু ইংরেজি শিখিয়াদ্ব। কিন্ত ইংরেছি শিখিয়া কাহার কি 
উপকার করিয়া? ইংরেজি শিখিয়া কেরাণীগিরি শিখিয়াচ্ 
দেখিতে পাই । কিন্তু মনুষাত্ব? শুন, প্রাচীনে নণীনে প্রভেদ্‌ 
কি, বলি। প্রচীনেরা পরোপকারী ছিলেন; ভোনরা আম্মো- 
পকারী। গ্রাচীনেরা সন্বাদী ছিলেন; তোমরা কেবল 
গ্রিয়বাদী। গ্রাটীনেরা ভক্তি করিতেন) পিতা মাভাকে 7 নবী- 
নের ভক্তি করা পন্থী বা উপপত্রীকে। প্রাটীনের দেবতা 
্রাঙ্মণের পুজ। করিতেন; হোমাদের দেদতা টেস ফিরিঙ্গী, 
তোমাদের ব্রাঙ্গণ সোনার বেনে। সত্য বটে, তাহারা পো" 
লিক ছিলেন, কিন্তু ভোমরা বোভলিক | জগদীশ্বরীর স্থানে, 
তোমরা অনেকেই ধানে শ্বরকে স্থাপনা করিরাছ। ব্রঙ্গা বিধুঃ 
মহেশ্বরের স্বানে, ব্রাণ্ডি, রম, জিন | খিয়র, সেরি, ভোমাদের 
ষষ্ঠী মননার মধ্যে। বঙ্গীয় বাবুর ভ্রাতৃন্সেহ, অন্বন্ধীর উপর 
বর্তিরাছে, অগন্থাক্সেহ ঘোড়া কুকুরের উপর বর্তিয়াছে ; পি 
ভক্তি আপিমের সাহেবের উপর বর্তিয়াছেঃ আর মাতৃভক্তি £ 
পাচিকার উপরে । আমরা অতিথি অভ্যাগত দেখিলে মা 
বিপদ মনে করি বটে, তোমরা তাহাদিগকে গলা ধাক্কা দাও । 
আমরা অলস; ভোমরা শুধু যলস নও-হোমরা বাবু! তবে 
ইংরেছ বাহাছুর। মাক দড়ি দিয়া তোমাদের ঘানিগাছে ঘুরার, 
বল নাই বপিয়। ঘোর। আর আমরাও নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাই 
বুদ্ধি নাই বলিয়া ঘোর। আমর! লেখা গড়া শিখি নাই বলিয়া 
আমাদের ধর্মের বন্ধন নাই, আর তোমাদের? তোমাদের 
ধর্মের বন্ধন বড় দুঢ়ঃ কেন না তোমাদের সে বন্ধনের দড়ী, 
একদিগে শাড়ী মাত একদ্িগে বারদ্রী টানিরা আটিয়া দিতেছে 
তোমরা ধর্ম দড়িতে মদের কলমী গলায় বাঁধিয়া, প্রেমনাগরে 
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ঝপ দিতেছ--গরিৰ “নবীন।” খুনের দায়ে ধরা গড়িতেছে। 
তোমাদের আবার ধর্দের ভর কি? তোমর! কিমান? ঠাকুর 
দেবতা? যিশুধবীষ্ট? ধর্ম মান? গাপ পুথা মান? কিছু না 
, কেবল আমাদের এই আলতা! পরা মল বেড়া শ্রীচরণ মান; 
সেও নাতির জালায়। 

শ্রীচণ্ডিকা স্বন্দরী দেবী। 


নং 


সম্পাদক মহাশয়! আপনাদের শ্রীচরণে একিস্বরীকুল, 
কোন দোষে দোষী? আমরা কি জানি ?_-আপনার| শিখাই- 
বেন) আমর! শিখিব_আপনারা গুরু, আমরা শিষা,__কিন্ু 
শিক্ষাদান এক, নিন্দা আর। বঙ্গদর্শনে “নবীনা'র" প্রতি এত 
কটুক্তি কেন? 
আমাদের সহজ দোষ আছে স্বীকার করি। একে স্ত্রীজাতি 
তাতে বাঙ্গালির মেয়ে; জাতিতে কাঠ মল্লিকা) তাহাতে মরু- 
ভূমে দন্বিয়াছি--দোষ না থাকিবে কেন? তবে কতকগুলি 
দোষ, আপনাদেরই গুণে জন্বিয়াছে। আপনাদের গুণে, 
দোষে নহে। আপনার! আমাদের এত তাল ন1 বামিলে, আযা- 
দের এত দৌষ ঘটিত না। আপনার! আমাদের সুখী করিয়া- 
ছেন, এজন্য আমরা অলম। মাথার ফুলটি খসিয় পড়িলে, 
'আপনার! তুলিয়া পরান। আপনারা অল হইয়। যে নলিনী 
স্বদয়ে ধারণ করেন, সে কেন স্বচ্ছ সলিলে আপন।র রূপের ছায়া 
দেখিয়া দিন না কাটাইবে? | 
 "্মামরা অতিথি অভ্যাগতের গ্রতি অমনোযোগী--তহার 
কারণ আমার! স্বামী পুত্রের গ্রতি অধিক মনোযোগী । আমা 
ড় 


১৪৬ তিন রকম। 


দের ক্ষুদ্র হদয়ে আপনারা, এতত্থান গ্রহণ করিয়াছেন, ষে অন্য 
ধর্মের আর স্থান নাই। 

আর--শেষ কথা, আনন কি ধর্াভ'তা নহি? ছি! ধর্ম 
ভীত! বলিয়াই, আপনাদ্িগকে আর !ঝ, ৭ লন্তে পারিলাম ন। 
তোমরাই আমাদিগের ধর্ম । তোমাদের ভয়ে ভীতা বলিয়া) 
অন্য ধর্মের ভয় করি না। সকল ধর্ম কর্ম আমরা শ্বামী 
পুত্রে সমর্পণ করিয়াছি_-অন্য ধর্ম জানি না।.. লেখা পড়া 
শিখাইয়। আমাদিগকে কোন ধর্মে বাধিবেন? যত শিখান ন| 
কেন--আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, সকল বন্ধন ছিড়িয়! এই পাঁতি- 
ব্রত্য বন্ধনে আপন! আপনি বাধা পড়িব। যদি ইহাতে ধর্ম 
হয়, মে আপনাদের দোষ, আপনাদেরই গুণ। আর, যদি 
আমার ন্যায় মুখরা বালিকার কথায় রাগ ন! করেন, তবে 
জিজ্ঞাস! করি, আপনারা গুরু, আমরা শিষ্য--আপনারা আমা- 
দের কোন ধর্ম শিখাইয়। থাকেন? | 

লেখ! পড়। শিখিব? কেন? তোমাদের মুখচন্ত্র দেবিয়! 
যে স্থখ, লেখ! পড়ায় কি তত? তোমাদের স্থুখমাধনে যে ধর্ম- 
শিক্ষা, লেখা পড়ায় কি তত ? দেখ, তোমাদের দেখিয়া আমর! 
আত্মবিসজ্জন শিখিয়াছি, লেখ! পড়ায় কি তাহা শিখাইবে? 
আর লেখা পড়া শিখিব কখন? তোমাদের মুখ তাবিতে 
ভাবিতে দিন যায়) ছাই লেখ! গড়া শিখিব কথন? 
ছি! দাদীদিগের নিন্দা! 
প্রীলক্ষীমণি দেবী। 


€৩ নং 
ভাল, কোন্‌ রসিকচুড়ামণি « নবীন! এবং প্রবীণা" 
লিখিলেন? 0. 
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লেখক মহাশয়! তুমি য! রলিয়াছ, সব সত্য__-একটি মিথ্যা 
মছে। আমরা অলম বটে, কিন্ত আমর! অলস না হইয়া, 
কাজ, করিয়া বেড়াইলে, তোমাদের দশা কি হইত? এ বিজরিঃ 
(তোমাদের হৃদয়াকাশে স্থির না থাকিলে, কাহার প্রতি চাহিয়া, 
এ দীর্ঘ ছঃখদারিজ্র্যময় জীবন কাটাইতে 1 এ সৌদামিনী স্থির 
না থাকিলে,তোমর! এ সংসারান্ধকারে কোথায় আলে! পাইতে ? 
আমর1 কাজ করিব? করিব, ক্ষতি কি, কিন্তু দেখ যেন, 
আমাদের তিলেক না দেখিয়া, তোমরা তৈলশৃন্য প্রদীপের 
মত হঠাৎ নিবিয়! বমিও না) জলশৃন্য মাছের মত বাঁর বার 
পুচ্ছ আছড়াইতে থাকিও না; আর রাখালশূন্য বাছুরের মত 
হাম্বারবে তোমাদের গৃহগোহাল পরিপূর্ণ করিও না। আমর! 
কাধ করিতে যাইব, কিন্তু ভোমরা এ ঢল ঢল চঞ্চল রূপতরঙ্গ 
যে দেখিতে পাইবে না! এ কলকণরধবনি ক্ষণেক না গুনিলে 
যে গীতিমুগ্ধ হরিণের ন্যায় সংসারারণো শব্যান্বেষণ করিয়া 
বেড়াইবে !_কপাঁল খান! আবার বলেন কি না কাজ করে না 

আমর! অতিথি অভ্যাগতকে খাইতে দিই না;-দিবকি 
তোমরা যে ঘরে কিছু রাখ না। ইংরেজের আপিসের কি গুণ 
বলিতে পারি না-যাইবার সময় যাও যেন নন্দছুলাল--ফিরে 
এস যেন কুস্তকর্ণ! নিজের নিজের উদ্র--এর একটি আধমণি 
বন্তা_আমর! যেই হিন্দুর মেয়ে, তাই তাহাতে কোন মতে 
ব্রিশ সের ঠাসিয়! দিই--তাঁর উপর আবার অতিথি অভ্যাগত! 

ধর্মের বন্ধনে বাধিবেন? ক্ষতি নাই, কিন্ত যে একাদশী 
নিরামিষের বাধনে বীধিয়া রাঁখিয়াছেন, তার উপর এ বন্ধনে 
আর কাজ কি? আপনার! একাদ্বশীর ভার নিন, আমর! লেখা 
পড়া! শিথিয়া,_-ধর্দদের বন্ধন আঁট] করিয়া বাধিতে রাজি আছি। 
আমার মনে বড় সাধ), একবার আপন|দ্িগের সঙ্গে অবস্থার 
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বিনিময় করি। গালিগালাজ দিবার আগে, একবার কত সুখ 
হুঃখ বুঝিয়া লউন। আমর! মরিলে আপনারা, একাদশী 
করিবেন, নিরামিষ খাইবেন, ঠেঁটি পরিৰেন, আপনারা স্বর্গা- 
রোহণ করিলে, আমরা “দ্বিতীয় মংসার” করিব--জীয়ন্তে আপ- 
নারা সন্তান গ্রনব করিবেন, রন্ধাখালার তত্বাবধারণ করিবেন, 
বাড়ীতে বিবাহ উপস্থিত হইলে, গৌপের উপর ঘোমটা 
টানিয়া বরণডালা মাথায় করিয়া, স্ত্রী আচার করিবেন, বাসর 
ঘরে রসের হাসি হামিয়া বাসর জাগিবেন সুখের সীমা থাকিবে 
ন|।_আমরা যৌবনে বহি হাতে করিয়া কালেজে যাইব-- 
বয়সকালে, ফিরিঙ্গী খোপার উপর) পাগড়ী ভেড়া করিয়া 
বাঁধিয়া! আপিসে যাইব--টোৌনহলে নথ নাড়িয়। স্পীচ করিব)_ 
চসমার ভিত্তর হইতে এই চোখের বিলোল কটাক্ষে স্থষ্টি স্থিতি 
প্রলয় করিব--স|ধের ধর্দোর দড়ি গলায় বাধিয়া সংসার গোহালে 
খোল বিচালি খাইব।-ক্ষতি কি! তোমরা বিনিময় করিবে? 
কিন্তু একটা কথা সাবধান করিয়া দ্িই_তোমরা যখন মানে 
বমিবে--আমর! যখন মান ভাঙ্গিতে বসিব--মুখখানি কাদে! 
কাদে! করিয়া, কর্ণভূষা। একটু ঈষৎ রসেরদে(লনে দোলাইয়1,এই 
সভ্রমর নরোজনয়নে একবার চোর! চাহনি চাহিয়া, যখন গহন] 
পর] হাতখানি, তোমাদের পায়ে দ্িব--তখন? তখন [কি 
তোমরা, আমাদের মত মানের মান রাখিতে পারিবে? 

বড়াই ছাড়িয়া, তাই কর; তোমরা অন্তঃপুরে এস-- 
আমরা আপিসে যাই। যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুত| 
মাথায় বহিতেছে তাহার! আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জ। করে না। 
| শ্রীরময়ী দামী । 


বুড়া বয়ষের কথা । " 
রাম শন্মীর প্রণীত। 


আমি বুড়া বয়সের কথা লিখি লিখি মনে করিতেছি কিন্তু 
লিখিতে পারিতেছি না । হইতে পারে, যে এই নিদারুণ কথা 
আমার কাছে খড় প্রিয়,__-আপনার মর্ধাত্তিক দুঃখের পরিচয় 
আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্ত আমি লিখিলে পড়িবে 
কে ? যে যুবা) কেবল সেই গড়ে, বুড়ায় কিছু গড়ে না। বোধ 
হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক যুটিবে না। 
অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে 
পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে 
আজিও পদার্পণ কার নাই; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ 
কর! হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাম যে সেদিন আজিও 
আসে নাই। তবে যৌবনেও আর আমার দাবি দাওয়া নাই; 
মিয়াদি পারার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দ্বিকে, মিয়াদ অতীত 
হুইল কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উন্থাল কর! হয় নাই, তাহার 
জন্য, কিছু পীঁড়াপীড়ি আছে; যৌবনের আখির করিয়া ফার- 
খতি লইতে গারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; 
অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া থাইয়াছিলাম, শোধ দিতে 
গারি, এমত সাধ্য নাই। তার উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ 
করিবার সময় আদিল। আমার এমন ছুঃখের সময়ের দুটো! 
কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি একবার গুনিৰে 
না? | 

আগে আমল কথাটা মীমাংসা করা যাউক-_আমি কি বুড়া? 
আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, 
না হয় যুবা, ছুইয়ের এক স্বীকার করিতে গ্রন্তত আছি। কিন্ত 
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ধাঁহারই বয়সটা একটু দোটান| রকম-_ধাহারই ছায়। পূর্বদিকে 
হেলিয়াছে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা! করি) মীমাংসা করুন দেখি, 
আপনি কি বুড়।। আপনার কেশগুলি হয় ত আজিও অনিন্যয 
ব্রমরকৃষ্ণ, হয় ত আজিও দত্ত সকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার 
লঙ্জাস্থল, হয় ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাট, হে 
দ্বিতীয় পক্ষের ভার্যযাও তাহা ভাঙ্গিতে পারে না ;--তথাপি, হয় 
ত আপনি প্রাচীন। নয় ত, আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় 
গঙ্গা যমুনা হইয়া! গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি ছি"ড়িয়া গিয়াছে, 
ছুই একটি মুক্তা হারাইয়! গিয়াছে__নিদ্রা, চক্ষুর গ্রাতারণামার, 
তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে ইহার অর্থ, “ বয়সেতে 
বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে ।” তাহা নহে-_আমি বিজ্ঞতার 
কথ! বলিতেছি না প্রাটীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনত। 
ৰয়মেরই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য 
হুয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়ালিশে যুবাঁ। কিন্তু তুমি কখন 
দেখিবে না) যে বয়সে অধিক তারতম্য ঘটে। যে পয়তালিশে 
যুব! বলাইতে চায়, সে হয় যমভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় 
পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; যে পয়ত্রিশে বুড়া! বলাইতে চায়, সে 
হয়, বড়াই ভাল বাসে, নয় পীড়িত,নয় কোন বড় দুঃখে ছুঃখী। 

কিন্ত এই অর্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চস্ম! 
খানি হাতে করিয়া,রুমাল দিয়! মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায়যে 
আমি বুড়া হইয়াছি কি না। বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। 
মনে মনে ভরস। আছে একটু চক্ষের দোষ হৌক, ছুই একগাছা 
চুল পাকুক,আদিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় 
নাই? এই চিরপ্রাচীন ভূমবনগুল ত আজিও নবীন) আমার 
প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই 3 আমার সৌন্দর্্যমাথা, 
হীরাবসান, গন্ধার ক্ষুদ্র তরঙ্গতঙ্গ ত চীন হয় নাই) গ্রভাতের 
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বাধু, বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের 
উজ্ছবলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই__তেমনিই কোমল, তেমনই 
দ্বন্দর আছে, আমি কেবল গ্রাচীন হইলাম 1? আমি এ কথায় 
বিশ্বাম করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, 
কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, 
রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? 
জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিতেছে? সলমন্‌ 
কোম্পানির দোকানে বজ্াঘাত হউক, আমি এ চস্ম] ভাঙ্গিয়া 
.ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না। 

তবু আসে-ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে, 
পলে) বয়শ্চোর আসিয়!, এ দেহপুর গ্রবেশ করিতেছে--আমি 
যাহা মনে ভাবি না কেন) আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহা 
জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলা 
ইয়। তাহাদ্িগের মন রাখি। অন্যে কাদে, আমি কেবল 
লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি-_ভাবি ইহার! এ বৃথ! 
কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পওশ্রম-- 
আশা আমার কাছে আত্মগ্রতারণাঁ। কই, আমার ত আশা 
তরসা কিছু নাই? কই-দুূর হৌক) যাহ! নাই তাহা আর 
খু'ডিয়া কাজ নাই। 

থু'জিয়া দেখিব কি? যেকুস্থমদাম এ জীবনকানন আলে! 
করিত, পথিপার্থ্ে একে একে তাহা খমিয়া পড়িয়াছে। যে 
মুখমণ্ডল সকল তাল বাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইপ্নাছে, 
ন| হয় রৌদ্রবিপ্ুষ্ষ বৈকালের ফুলের মত, শুকাইয়! উঠিয়াছে। 
কই, আর এ ভগ্ন মন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙগ! 
মজলিষে, মে উত্ভ্বলদীপাবলী কই? একে একে নিবিয়! 
যাইতেছে। কেবল মুখ নহে-হদয়! সে সরল, সে ভালবাসা 
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পরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্য স্থির, অপরাধেও প্রমন, 
সে বন্ধুদ়্ কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে 
নহে। বদধুরও দোষে নহে। বয়সের দোষে অথব! যমের 
দোষে। 

তাহাতে ক্ষতি কি? এক আসিয়াছি, এক যাইৰ-_ তাহার 
ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়৷ উঠিল না-_ 
আচ্ছা__রোখ্সোদ। পৃথিবি! তুমি তোন!র নিয়মিত পথে 
আবর্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি 
-_ তোমায় আমায় সম্বন্থ রহিত হইল-_তাহাতে, হে যুগ্মরি জড়- 
পিগুগৌরবপীড়িতে বন্থুন্ধরে ! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই 
ব1 ক্ষতি কি? তুমি অনন্ত কাল, শৃন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর 
অন্ন দিন ঘুরিব মাত্র। তার পরে তোমার কপালে ছাই গুলি 
দিয়া ধার কাছে সকল আল! জুড়ায়, তার কাছে গিয়া মকল 
জালা জুড়াইব ! 

তবে, স্থির হইল এক গ্রকার যে বুড়া বয়সে গড়িয়াছি। 
এখন কর্তব্য কি? “পঞ্চাশোদ্ধষে বনং ব্রদরেৎ?” এ কোন 
গণমূর্থের কথা । আবার বন কোথ1? এ বয়সে, এই অট্রা- 
লিকাময়ী লোকপুর্ণা আপণীমমাকুল! নগরীই বন। কেন না 
হে বর্ষীয়ান পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে 
কাহারও অহৃদয়তা নাই। বিপদকাজে কেহ কেহ আসিয়া 
বলিতে পারে, যে “বুড়া! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে 
কি করিব বলিয়। দাও,” কিন্ত সম্পদ কালে কেহই বলিবে 
না, «বুড়া, আজি আমার আনন্দের দিন। তুমি আমিয়৷ আমা- 
দিগের উৎসব বৃদ্ধি কর!” বরং আমোদ আহ্লাদ কালে বলিবে, 
“দেখ ভাই, যেন বুড়! বেট। জানিতে ন| পারে।” তবে আর 
অরণ্যের বাঁকি কি? | 
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যেখানে আগে ভাল বাসার প্রত্যাশ। করিতে, এখন ৫সথানে 
ভূমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র, তোমার যৌবন- 
কালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শষাায় শয়ন 
করিয়াও। অর্দনিত্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্তগ্রসারণ করিয়া, 
তোমার অনুমন্ধান করত্ত)মে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিত। 
কেমন আছেন। পরের ছেলে,সুন্দর দেখিয়। যাহাকে কোলে 
তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিল, সে এখন কালক্রমে লব্ধবয়ঃ 
কর্কশকান্তি,হয় ত মহাগাপিষ্ঠ,পৃথিবীর পাপত্রোত বাড়াইতেছে, 
হয় ত, তোমারই দ্বেষক--তুমি কেবল কাদিয়া বলিতে পার, 
«ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।” তুমি যাহাকে কোলে 
বসাইয়া, ক, খ, শিখাই্য়াছিলে, সে হয় ত এখন লব্কপ্রতিষ্ঠ 
পণ্ডিত,তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে । যাহাকে 
স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে। মে হয় ত এখন 
তোমারে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি 
যাহাকে শিখাইতে, হয় ত সেই ভোমায় শিখাইতেছে। যে 
তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য। আর অর- 
গ্যেরবাকি কি? 

অন্তর্জগৎ ছাড়িয়া], বহিজগতেও এইরূপ দেখিবৰে। যেখানে 
তুমি শ্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্মাণ করিয়াছিলে,-বাছিয়! বাছিয়া, 
গোলাপ,চন্ত্রমল্লিক1, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস অরকেরিয়া 
আনিয়া পুতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে ম্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে। 
সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাস,--হারাধন পোদ, গামছ! 
কাদে, মোটা মোটা বলদ লইয়া, নির্কিত্বে লাঙ্গল দিতেছে--সে 
লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । যে অষ্ট্রা- 
লিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া, অনেক 
সাধ পুরাইয়া, যত্বে নির্মাণ করাইয়াছিলে,যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়! 


১৫৪ বুড়া বয়সের কথ|। 


নয়নে 'নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া, ইহদ্বীবনের অনশ্বর 
গ্রথয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে, হয় ত দেখিবে স্ষে 
গৃহের ইষ্টক সকল দামুঘোষের আস্তাবলের স্থুরকির জনা চর 
হইতেছে; সে পালস্কের ভগ্রাংশ লইয়া কৈলাশীর ম৷ পাচিকা, 
ভাতের হাড়িতে জাল দিতেছে--আর অরণ্যের বাকি কি? 

সকল জালার উপর জালা, আমি সেই যৌবনে, যাহাকে 
স্ন্দর দেখিয়াছিলাম--এখন সে কুৎসিত । আমার প্রিয়বন্ধু 
দ্ান্ুমিত্র, যৌবনের রূপে ন্বীতকঞ্ কপোতের ন্যায় সগর্কে 
বেড়াইত,__-কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়| 
নমঃশিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিতে, “দাস মিত্রায় নমঃ” বলিয়া 
ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাস্ুমিত্রের গু ক) পলিত 
কেশ, দস্তহীন, লোলমচর্শ। শীর্ণ কায়।। দার) একটা! ব্রাণ্ডি 
আর তিনট! মুরগী জলপানের মধো ছিল,--এখন দাস্থ নামাৰ- 
লীর ভরে কাতর,পাতে মাছের ঝোল দিলে,পাত মুছিয়! ফেলে। 
আর অরণ্যের বাকি কি? 

গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুশ্পোদ্যানে, তর- 
দ্বিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত নন্দন 
কানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়। 
দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়! উদ্যান বায়ু ক্রীড়া. করিত) 
তাহার অঞ্চলে কাটা বিধিয়| দিয়া, গোলাপগাছ রসকেলি 
করিত। আর আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে 
করিতে চাঁল ঝাড়িতেছে--মলিনবসনা, বিকটদশন!, তীব্ররসন! 
-দীর্ঘা্গিণী, কষ্ণাঙ্গি নী, কৃশাঙ্গি নী,--লোলচর্মা, পলিত কেশ; 
গুফবাহ, কর্কশ কঠ। এই সেই তরঙ্গিণী-আর অরণ্যের 
বাকি কি? | 

৭ ভবে, স্থির, বনে যাওয়। হইবে ন)। তবে কি করিৰ-- . 
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শৈশবেইত্যস্তবিদ্যানাং 
যৌবনে বিষয়ৈষিণাং 
বা্ধকে মুনিবৃন্তীনাং 
যোগেনান্তে তন্ুুত্যজাম্‌। 
সর্বগুণবান্‌ রবুগণের বার্দকোর এই ব্যবস্থা কালিদান করি- 
স্নাছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি--কালিদান চলিশ পার 
হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই । তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখি- 
য়াছিলেন, এবং কুমারসন্তব চল্লিশ পার করিয়। লিখিয়াছিলেন, 
তাহা আমি দুইটা কবিতা উদ্ধার করিয়া! দেখাইতেছি-- 
প্রথম, অজবিলাপে, 
ইদমুচ্ছ গিতালকং মুখং 
তববিশ্রান্তকথং ছুনোতি মাং 
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং 
বিরতাভান্তর ষট্পদম্বনং।* 
এটী যৌবনের কান । 
তারপর রতিবিলাপে, 
গতএব ন তে নিবর্ততে 
ম সখা দীপ ইবানিলাহতঃ। 


অহমস্য দশেব পশাম! 
মবিসহ্য ব্যমনেন ধূমিতাম্‌॥ 


* বাধুবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে--অথচ বাক্যহীন 
তোমার এই মুখ রাঁত্রকালে প্রমুদিত সুতরাং অভাত্তরে ভ্রমর- 
গুঞ্জনরহিত একটা পদ্মে ন্যায় আমাকে বাথিত করিতেছে । 

1 তোমার সেই সথ| বাযুতাড়িত দীপের ন্যায় গপরলোকে 
গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব[পিত দীপের 
দশাবৎ এমহা দুঃখে ধুমিত হইতেছি দেখ। 
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এটী বুড়া বয়সের কানা ।_- - 

তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলে 
কথনও বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃন্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, 
যোল্টকে,ও ফেঁডেরিক উইপিয়ম বুড়]) তাহারা মুনিবৃত্তি অবল- 
স্বন করিলে-জন্মীন তকজাতা কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন 
_-টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে, ফান্সের স্বাধীনতা এবং 
সাধারণ তন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিজেলি 
বুড়া--তীহারা মুপিবৃত্ত অবলম্বন করিলে, পালিমেণ্টের রিফম্ম 
এবং আয়রিসচর্চের ভিসে্টা ব্ষমে্ট কোথা থাকিত? 

গ্রাটীন বয়সই বিষয়ৈষার সময়। আমি অন্তর দত্ত হীন 
ত্রিকালের বুড়ার কথ! বলিতেছি নাতীহার। দ্বিতীয় শৈশবে 
উপস্থিত। ধাহার| অ।র যুবা নন বলিয়াই বুড়া, আমি তাহা- 
দিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্মের দময় বটে, কিন্ত 
তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে 
আবার রাগ দ্বেষ ভোগাশক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে, তাহা 
সতত হীনগ্রভ; এজনা মন্তৃষা যৌবনে সচরাচর কার্য্যক্ষম 
হয় না। যৌবন অভীতে মনুষ্য বহুদরশী, স্কিরবুদ্ধি। লন্ধপ্রতিষ্ঠ, 
এবং ভোগাশক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সমর । 
এই জন্য, আমার পরামর্শ, যে বুড়! হইয়াছি বলিয়া,কেহ শকার্য্য 
পরিত্যাগ করিয়! মুনিবৃত্বির ভাণ করিবে ন]। বাদ্ধক্যেও বিষয় 
চিন্তা করিবে। 

তোমরা বলিবে, এ কথা! বলিতে হইবে না; কেহই জীবন 
থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। 
মাতৃস্তন পান অবধি উইল কর! পর্যযত্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়া- 
স্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্ত আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে 
বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করি- 
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য়াছ। মে আপনার জনা; তার "পর যৌবম গেলে যত কাঁজ 
করিবে, পরের জনা । ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিওনা যে, 
আজিও আপনার কাজ করিয়া! উঠিতে পারিলাম না-_পরের 
কা করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না-যদি মনুষ্যজীবন 
লক্ষবর্ষ পরিমিত হইত, তবু আপনার কাজ ফুরাইত না__মস্গ- 
ব্যের স্থার্পরতার সীমা নাই--তাই বলি, বার্থকো, আপনার 
কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই 
মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই ঘুনিবৃত্তি অবলম্বন কর। 
ঘুদি বল, বার্দক্যেও যদ্দি আপনার জন্য হৌক, পরের জন্থ 
হৌক, বিষয়কার্ষ্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিস্তা করিৰ কবে? 
_পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি আশৈশব পর 
কাপের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান 
স্থান দ্রিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ? তাহা গ্রাচীন 
কালের জন্য তুলিয়! রাখিবে কেন? খৈগবে,কৈশোরে,যৌবনে, 
বার্ধক্য, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ 
অবসরের প্রয়োজন নাই-ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের 
প্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে 
সকল কার্য্যই মন্বলগ্রাদ, যশস্কর, এবং পরিশুদ্ধ হয়। 
| আমি বুঝিহে পারিতেছি, অনেকের এ মকল কথ! ভাল 
লাগিতেছে না। তাহারা এতক্ষণ বলিতেছেন,তরঙ্গিণী যুবতীর 
কথা হইতেছিণ-হ্ইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? 
এই মাত্র রুঢ়ায়দের ঢেকি পাতিয়া, রসিকতার ধান ভানিতে- 
ছিলে_ আাবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইয়াছে স্বীকার 
কার কিন্তু মন মনে বোধ হয়, যে সকল কাজেই একটু একটু 
শিবের গা" ভাল। 
ভাল হক, বা না হউক, প্রাঠীনের অন্য উপায় নাই 
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তোমার তরঙ্গিণীহেমাঙ্গিনী সুরক্িণী কুরঙ্গিণীর দল,আর আমার 
দিকে ঘেঁধিবে না। তোমার মিল, কোম্ত,ল্পেন্সর, ফুয়রবাক, 
আর মনোরগ্রন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান। 
সকলই অসার--দকলই অন্ধের মুগয়|। আজিকার বর্ষার 
দুর্দিনে”-আজি এ কানরাত্রির শেষ কুলগ্নে”-এ নক্ষত্রহীয 
অমাবগ্যার নিশীথ মেঘাগমে--আমায় আর কে রাখিবে? এ 
ভবনদীর তপ্ত সৈকতে) প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ততীষণ 
উপকুলে-_এ ছুন্তর পরাবারের প্রথম তরঙ্মালার প্রঘাতে, 
আর আমায় কে রক্ষ। করিবে? অতিবেগে প্রবল বাতান 
বহিতেছে-_অন্ধকার, প্রভো! চারিদিকেই অদ্ধকার ! আমার 
এ হষুদ্র ভেলা! ছৃদ্ধতের ভরে বড় তারি হইয়াছে। আমায় কে 
রক্ষা করিবে? 


বঙ্কিম বাবুর পুস্তকের 
ক ্ 


১। বঙ্কিম বাবুর প্রণীত পুস্তক সকল নিম্লিখিত 
স্থানে পাওয়৷ যায়। 


বঙ্গদর্শন কার্য্যালয় ... কাটালপাড়া 

সংস্কৃত ডিপজিটরি ... ৩ নং মির্জাপুর ্ীট কলিকাতা 

মিত্র কোম্পানি .. ১নং এ 

কেনিঙ লাইব্রেরি ... পটলডাঙ্গা এ 

পন্মচন্ত্র নাথ ... চীনাবাজার এ 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়... কালেন গ্রীট এ 

২। মুল্য নিম্নলিখিত মত। 
পুস্তক। মূল্য। 
গ্রবন্ধ পুস্তক রা দগ 
বিজ্ঞানরহস্ত 95 
বিবিধ মমালোচন টা দ* 
সাম্য & 19, 
কমলাকাস্তের দণ্তর রঃ /৯ 
লোকরহস্ত রিং ৮০ 
কবিতাপুত্তক 5৪ 195 
উপন্যাস। 

দুর্গেশননিনী .*। ১, 
কপালকুণ্ডল। / ১) 
মুণালিনী * ১গ* 
বিষবৃক্ষ ৪ ১০০ 
চন্দ্রশেখর ৪ ১ 
রজনী রস ৫ 
রুষ্ককান্তের উইল ১০ 


উগকথ৷ (ইন্দিরা, িিরিস রাধারানী 
একক্রে) 


